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5. শ্রেণীর পাঠ্যরপে অনুমোদিত । 
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আধুণিফ মুগল $তিতাস 
প্রথম অধ্যায় 


ব্রেণেশাস এবং ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন 
(ক) ব্রেণেশাস ( Renaissance ) 


সুচন!_ মধ্যযুগে ইউরোপের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন 
সর্মের নাগপাশে একান্ত বিডম্বনাময় হইয়া উঠিয়াছিল। কুসংস্কার 
ও ধর্মের অন্থশীসনে মানুষের সহজ বুদ্ধি গিয়াছিল আচ্ছন্ন হইয়া । 
সামন্ত-প্রভু ও গীর্জার কঠোর শাসন মানুষের জীবনে জগন্দল পাথরের 
মত চাপিয়া বসিয়াছিল। মধ্যযুগের অবসানে অতীতের এই অভিশপ্ত 
জীবনের পথ পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় নরমারী যেন নূতন রূপে 
জন্ম পরিগ্রহ করিল। তাহাদের জীবন হইল ‘অফুরন্ত প্রাণ-প্রাচুর্ঘে 
উচ্ছল চিন্তায় ও কর্মে তাহারা হইল সংস্কারমুক্ত। বুদ্ধির স্বচ্ছ 
আলোকে তাহারা সমস্ত জিনিস বিচার করিয়া গ্রহণ করিতে শিখিল |. 
মধ্যযুগের ভারাক্রান্ত জীবন পশ্চাতে পড়িয়া রহিল ; নবীন আশার - 
আলোকে উদ্ভাসিত পথে ইউরোগীয় নরসারীর জয়যাত্রা আরন্ত' 
হইল। ইহারই পরিণতি রেণেশীস। 


(ব্েনেশাস বা নবজল্া-_রেণেশাস ফরাসী শব্দ, ইহার 
আক্ষরিক অর্থ পুনর্জন্ম । রেণেশাসের প্রধান লক্ষণ গ্রীক ও রোমান 
সাহিত্যের প্রতি গ্রীতি; উহাদের দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রতি 
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অকুষ্ঠ শ্রদ্ধা । একদিকে যেমন জ্ঞানের নব উন্মেষ ঘটিল, অপরদিকে 
তেমনি মধ্যযুগের দোৌর্দগপ্রতাপ গীর্জা ও পবিত্র রোমান সাআজ্যের 
প্রতিপত্তিও বহুলাংশে হ্রাস পাইল। এই পটভূমিকায় ইউরোপের 
বিভিন্ন অঞ্চলে মাতৃ-ভাষার প্রসার, সামন্তপ্রথার অন্তিম অবস্থা এবং 
মুদ্রাবস্ত্ের প্রসার মধ্যযুগের মৃতপ্রায় জীবনে স্পন্দন জাগাইয়া 
তুলিল । প্রাচীনযুগে মানুষের একটা ধর্মশাসনমুক্ত স্বাধীন জীবনাদর্শ 
ছিল। মধ্যযুগের ঘনান্ধকারে সহত্র বৎসর কাটাইবার গর নুতন 
যুগের সুচনায় সেই স্বাধীন জীবনাদর্শ ইউরোগীয় নরনারীর চিন্তা ও 
ভাবের জগতে বিপুল জাড়া আনিল। যুক্তিহীন অন্ধ আনুগত্যের 
পরিবর্তে, তাহারা সমস্ত জিনিসই. প্রশ্ন করিয়া শিখিতে লাগিল! 
এতকাল মানুষ যেন ছিল জীবন্ম.ত, এইবার নূতন-করিয1 বাচিবার 
আনন্দ তাহাদের জীবনকে করিয়া দিল মধুর ও আনন্দময়। জীবনের 
আদর্শেও যেন নূতন রং লাগিল । 
রেণেশাগসের অভ্যুদয় কাজ--এঁতিহাসিকগণ মধ্যযুগ ও 
বর্তমান কালের যুগসন্ধিক্ষণকে রেণেশীস আখ্য।দ্রিয়াছেন। প্রচলিত 
মত অনুযায়ী কনস্টান্টিনোপলের : পতন হইতেই. রেণেশশসের 
অভ্যুদয়কাল গণন! করা হয়। এই বিপুল পরিবর্তন এক দিনে ঘটে. 
নাই৷" যে-কোন এঁতিহাসিক পরিবর্তন ঘটিতে স্বভাবতঃই: দীর্ঘকাল 
লাগির৷ থাকে। 
বস্তুতঃ মধ্যযুগের শেষের দিকেই আমরা ইউরোগীয়-জীবনে 
এই পরিবর্তনের আভাস দেখিতে পাই। মধ্যযুগের বিভিন্ন 
বিদ্ধালয়গুলির অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীদের, মনোজগতে (নুতন নূতন 
প্রশ্নের আলোড়ন চলিতেছিল। এই সমস্ত প্রশ্নের সঠিক সমাধানের 
প্রচেষ্টার মধ্যে রেণেশীসের অত্যুদয়টুঘটিল। চটি 
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.ব্লেনেশাসের প্রাণকেন্দ্র মধ্যযুগের শেষের দিকে, ভূমধ্য- 
সাগ্ররীয় অঞ্চল ছিল সভ্য নরনারীর.কলকৌলাহলে মুখর । এই 
অঞ্চলের মধ্যস্থলে অবস্থিত ইটালী বিস্মৃতপ্রায় গ্রীক-রোমান 
যুগের ধ্বংসাবশেষের গৌরব তখনও ইহার সর্বাঙ্গে জড়িত। তাই 
রেণেশীসের প্রথম. অভ্যুদয় হয় ইটালীতেই। ইটালী হইতে দিকে 
দিকে এই নবজাগরণের তরঙ্গ প্রবাহিত হইল-_ পশ্চিম ইউরোপেও 
ইহার জয়ধ্বনি উঠিল । পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইটালীরগণ প্রাচীন-যুগের 
রোমান ও গ্রীক সভ্যতার কথা স্মরণ করিয়া ভাবাবেগে বিহ্বল হইয়া 
পড়িল । শিক্ষা ও সংস্কতিকে নৃততন করিয়া বরণ করিবার প্রয়াসই হইল 
তাহাদের দিবানিশির সাধনা । একমাত্র রোমের সহিত ছিল ইতিপূর্বে 
কনস্টান্টিনোপলের গ্রীক শিক্ষা ও. সভ্যতার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ । 
সেখানে তখনও গ্রীক সংস্কৃতির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে নাই । তাই 
ক্নস্টান্টিনোপলের পতনের পর গ্রীক পণ্ডিতগণ প্রাণ ও ধর্মের ভয়ে 
ইটালীতে চলিয়া আসেন । তাহাদের আগমনে গ্রীক সংস্কৃতি প্রচারের 
অনেক সুবিধ। হইয়াছিল । ধর্মযুদ্ধের কালে ইটালীর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, 
উহারঞনগবগুলিও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে অতুলনীয় সম্পদের 
অধিকারী.হইয়াছিল। ইটালীর এশ্বর্ধশালী নগরগুলিকে কেন্দ্র 
করিয়াই এই: নূতন. যুগের. সভ্যতা, বিকশিত হইয়া উঠিল এই 
নগ্রর-নগরীর মধ্যমণি ছিল ফ্রোরেন্স, মিলান এবং ভিনিস্‌। 

নবযগেব্র পুরোধা-_ যাহার! এই নবযুগের অগ্রদূত, তাহাদের 
'মধ্যেংঅনেক'মরণজয়ীঃ মহাপুরুষ আছেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনেক 
মনীষী এইংযুগকেটবরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে পেটরার্ক 
ও বোৌকাসিও অমর খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। পেট্রার্কের গীতিকা 


, এবং.সনেটগুলি ভাষার লালিত্যে ও কল্পনার বিশালতায় সমুজ্জল। 
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গেন্টার্ক- পেক্রার্কের নেশ! ছিল প্রাচীন সাহিত্যের অনুসন্ধান 
করা। তিনি খুঁজিতে খুজিতে সিসেরোর দুইটি বক্তৃতা এবং অনেক 
পুঁথি ও চিঠিপত্রের পুনরুদ্ধার করেন। তাহার গৃহেই ছিল নকল- 
নবীশ; তাহারা প্রাচীন জীর্ণ গুথিগুলি নকল করিত। পেট্রার্ক এই 
সকল পুঁথিকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন ; এমন কি ভ্রমণকালেও 
তিনি এই সমস্ত পুথি সঙ্গে লইয়া যাইতেন । তিনি লিখিয়াছেন, 
“আমার আঙ্গুল এবং চক্ষু ক্লান্ত ন। হওয়া পর্যন্ত আমি অক্লান্ত উদ্যমে 
পু'খির পৃষ্ঠা পড়িয়া থাকি। ক্ষুধা-ভৃষণ এবং শীতের তীব্রতা আমাকে 
অভিভূত করে না । মনে হয় আমি বিশ্রাম করিবার সময়ও পরিশ্রম 
করি। পরিশ্রমই আমার একমাত্র বিশ্রাম ও শীস্তি।” পে্রার্ক 
গ্রীক জানিতেন না। কথিত আছে যে তিনি অন্ধ অনুরাগে 
হোমারের পৃষ্ঠা চুম্বন করিতেন। মধ্যযুগের পাণ্ডিত্যের প্রতি 
পেট্রার্কের ছিল অপরিসীম গুদাসীন্ত। তিনি তর্কশাস্ত্রের নাম 
দিয়াছিলেন “মানসিক কুস্তিবিদ্ভা ; আর বিশ্ববিদ্ঠালয়গুলিকে তিনি 
বলিতেন “নিরানন্দ অজ্ঞীনতার আড্ডা” সেকালে সাহিত্যিক 
জগতে তিনি ছিলেন একচ্ছত্র সম্রাট । তিনি ছিলেন এ যুগের 
আদর্শ মানবতাবাদী পুরুষ। মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ লইয়! 
তিনিই প্রথম চারণকবিদের অনুকরণে গীতি কবিতা রচনা করেন। 
রেখেশীসের আবির্ভাব না হইলেও তাহার রচনাবলী যে অবিসম্বাদী- 
রূপে ইটালীতে নবধুগের সুচনা করিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই। তিনি বিশুদ্ধ লাতিনে তাহার সমস্ত সাহিত্য প্রচেষ্টা 
রূপায়িত করিয়াছিলেন । 
বোকার্সিও_পেন্রার্কের বন্ধু এবং শিষ্য ছিলেন বোকাসিও। 
বোকাসিওর “ডি ক্যামেরা” গ্রন্থখানি কতকগুলি উচ্চাঙ্গের 


রেণেশাস এবং ধর্ম সংস্কার আন্দোলন ৫ 


গল্প-সঞ্চয়ন। দশজন মহিলা এবং ভদ্রলোক সুদূর গ্রামের নিভৃত 
অঞ্চলে বসিয়া সময় ক্ষেপণ করিবার জন্য এই গল্পগুলি বলেন । 
‘বোকাসিও নিজেও পেট্রার্কের মত পু'থির অনুরাগী ছিলেন। তাহার 
রচনা প্রাচীন ইটালীর গদ্য-সাহিত্যের অমূল্য রত্বন্বরপ ৷ পেট্রার্ক ও 
বোকাসিও চতুর্দশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

মেকিকাভেলী-_-এই প্রসঙ্গে আর একজন লেখক এবং 
কুটনীতিবিদের নাম উল্লেখ কর! কর্তব্য । ইনি স্বনামধন্য মেকিয়া- 
ভেলী। অনেক সময় তাহাকে ইউরোপের চাণক্য বা কৌটিল্য বল! 
হইয়া থাকে। সে যুগে ইটালী নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। 
মেকিয়াভেলীর স্বপ্ন ছিল এ সমস্ত রাজ্যগুলিকে এক্যবদ্ধ করিয়া 
এক বিরাট্‌ ইটালীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠার। সেইজন্য তিনি ধর্মের 
অনুশাসন উপেক্ষা করিয়৷ জাতীয় স্বার্থের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন। শক্যবদ্ধ ইটালী প্রতিষ্ঠিত হইলে সকলেরই আশা-আকাঙ্ঞা 
চরিতার্থ হইবে বলিয়া তিনি ছলে বলে কৌশলে এক্য প্রচেষ্টার 
পক্ষপাতী ছিলেন। মেকিয়াভেলী ছিলেন ফ্রোরেন্সের অধিবাসী । 
তাহার রচিত রাজপুত্র (“দি প্রিন্স”) গ্রন্থখানি পাঠ করিলে 
তৎকালীন রাজন্তবর্গ ও রাঁজনীতিবিদ্দের মানসিক আদর্শের পরিচয় 
পাওয়া যায়। 

রেণেশীস যুগের ইটালীয় সাহিত্য অনন্তসাধারণ প্রতিভার 
দাপ্তিতে সমুজ্জল। এতদ্যতীত চিত্ৰকলা, ভাস্কর্ষ, স্থাপত্যশিল্প এবং 
যন্তরবিদ্ঠায় সমসাময়িক ইটালীয় শিল্পীরা যে বিস্ময়কর প্রতিভার 
পরিচয় দিয়াছেন জগতের ইতিহাসে তাহা দুর্লভ। এই সমস্ত 
অমর শিল্পীদের মধ্যে র্যাফেল, ঘিবার্টি, মাইকেল্‌ এঞ্জেলো এবং 
লিওনার্দো দা ভিঞ্চি অবিনশ্বর কীতির অধিকারী হইয়াছেন । 
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Ed আধুনিক যুগের ইত্হাস 


ব্যাফেলের ম্যাডোনা চিত্রটি শিল্প-প্রতিভার অপূর্ব সথষ্টি। প্রথম 
জীবনে তিনি গতানুগতিক শিল্পরীতির অন্ুমরণ করিতেন। কিন্ত 
উত্তরকালে দা ভিঞ্চির সংভ্রবে আসিরা রেপেশীসের আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হন । তখন তিনি প্রাচীন গ্রীকদের ন্যায় মানবদেহের নগ্ন 


মোনা লিসা 


সৌন্দর্য তুলির রেখায় 
অমর করিয়া যান। 
মাইকেল এ প্রে লো 
ছিলেন একাধারে ভাস্কর, 
চিত্রশিল্পী এবং স্থগতি। 
সম্ভবতঃ গ্রীক ভাক্ষরদের 
পর এরূপ প্রতিভাশালী 
শিল্পীর আর জন্ম হয় 
নাই। তাহার মোজেস্‌ 
মূৰ্তি এবং সেন্ট পীটাসের 
গনুজ পরিকল্পনা বিশ্বের 
বিস্ময়। এই সমস্ত 
শিল্পীর মধ্যে অর্বতোমুখী 
প্রতিভাশালী ছিলেন 
লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। 


“তিনি ছিলেন স্থপতি, ভাস্বর, গায়ক, চিত্রকর এবং বৈজ্ঞানিক। 
তাহার “শেষ আহার”, “মোনা লিসা” প্রভৃতি চিত্রশিল্প মরণজয়ী 
প্রতিভার নিদর্শন।  এতদ্যতীত, তিনি পক্ষীর উড্ডয়ন, বিমান যন্ত্র, 
মানব দেহে রক্তসঞ্চালন, জলযন্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে গভীর গবেবণা 


করিয়া গিয়াছেন। 


রেণেশীস এবং ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন ন’ 


ইটালীর স্থাপত্যশিল্পের মধ্যে সেন্ট পীটাসে'র গীর্জা এবং মিলানের 
ক্যাথেডাল সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। এগুলিকে পাষাণ কবিতা বা মর্সর 


সেণ্ট পীটাস” গীর্জা 


স্বপ্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রেপেশীস যুগের গন্ুজ রচনা ও 
স্তম্তরাজি সেন্ট শীটার্স গীর্ভাকে এক অভাবনীয় গাস্তীর্য ও কমনীয়তা 
দান করিয়াছে। 

রেণেশীস যুগের স্বাধীন চিন্তাধারা বিজ্ঞান-জগতেও আলোড়ন 
আনয়ন করিল। এই যুগের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কোপারনিকাশ 
এবং গ্যালিলিওর নাম বিশ্ববিখ্যাত। কোপারনিকীশ পাদ্রীদের 
জ্রঝুটি উপেক্ষা করিয়া নিভী'কভাবে প্রচার করিলেনযে পৃথিবী সূর্যকে 


-১০ - আধুনিক যুগের ইতিহাস 
প্রদক্ষিণ করে _ বূর্ধ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে না। ঠিক, একই 
কথা বলার জন্য ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে একজন ইটালীয় বৈজ্ঞানিককে 
অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া হতা। 
ENE করা হইয়াছিল। দূরবীক্ষণ 
i Ke যন্তের আবিঙ্কারক বিখ্যাত 
বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও 
একই কারণে মরিতে মরিতে 
বাঁচিয়া গিয়াছেন। - ধর্ম 
১. যাজকদের বিচারসভার 
{| সম্মুখে উপস্থিত হইয়া 
তাহাকেও স্বীকার করিতে 
হয় যে, তাঁহার এ উক্তি 
ভুল। এই নূতন মতের 
| ) জন্য তিনি আজীবন প্রায় 
বন্দীশালায় যাপন করেন। এই ইটালীয় রেণেশীসের ঢেউ অবশেষে 
আল্পসূ-পর্বত অতিক্রম করিয়া পশ্চিম ইউরোপকে প্লাবিত করিয়। 
_দিল। ফ্ৰান্স, নেদারল্যাগুস্‌, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশেও ইহার আঘাত 

আসিয়! লাগিল। 

ইংলণ্ডে এই রেণেশীস পুষ্পিত হইল কাব্যে, সাহিত্যে ও অপরূপ 
সঙ্গীতে । এই রেণেশীসের অমৃতময় ফল মহাকবি ফেম্মুগীয়র। 
চরিত্র অন্কনের বৈচিত্র, ভাবের প্রসারতায় এবুভাষার লালিত্যে 
সেক্সপীয়র আজও অপ্রতিদন্দ্ী। তাহার রচিত [রাজা লিয়ার, 
ওথেলো, জুলিয়াস্‌ সীজার, ভিনিসের বণিক্‌ প্রভৃতি নাটক বিশ্ব 
সাহিত্যের অলঙ্কারম্বরূপ। গ্রামের বিদ্যালয়ে সামান্য জ্ঞানলাভের 


রেণেশীস যুগের বিখ্যাত চিত্র_'ভগবান কতৃক চন্দ্র-সথধ সৃষ্টি’ 


১২ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


পর তিনি একটি নাট্যশালার অশ্বরক্ষীর কার্য গ্রহণ করিয়াছিলেন ৷ 
কালক্রমে সেই অশ্বরক্ষী বালকই একদিন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার- 
রূপে পরিণত হইলেন। 

ইংলণ্ড বিজ্ঞানচ্চারও পথপ্রদর্শক 
হইল ৷ ইহার পুরোধা ছিলেন মধ্যযুগের 
রোজাঁর বেকন । এ যুগের গবেষণাকে 
কয়েক শতাব্দী পরে কার্যকরী রূপ 
প্রদান করেন ফ্রান্সিস বেকন। 
ইটালীর মত নেদারল্যাণ্ডসেও নব 
জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। এখান- 
৬ কার সমৃদ্ধ নগর-নগরীগুলি চিত্রশিল্লের 
সেক্সপীয়র গীঠস্থান। নেদারল্যাগডসের চিত্রশিল্পীদের 
মধ্যে রুবেন্দ, রেমত্রাণ্ড এবং ভাণ ভাইকের নাম অমর হইয়া 
রহিয়াছে। ইহাদের চিত্রের বর্ণসুষমাবৈভব যুগে যুগে সমালোচকের 
শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছে। 

রেণেশীসের এই জয়যাত্রা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই মহোৎসবের 
পিছনে ছিল: মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার । ইতিমধ্যে ইউরোপে কাগজ 
আবিষ্কার হইয়াছিল । এই কাগজ নির্মাণ প্রণালীও ব্যয়বহুল ছিল 
না, অথচ তাহাতে লেখা হইত খুব স্থন্দর। পূর্বে পার্চমেন্ট. বা 
পশুচর্সে খুদিয়। খুদিয়া .কঠোর পরিশ্রম করিয়া পুঁথি নকল করিতে 
হইত। জ্ঞানচর্চাও তাই সীমাবদ্ধ ছিল। মুদ্রাযন্তের আশীর্বাদে গ্রন্থ 
প্রকাশিত হইতে লাগিল বন্যা-প্রবাহের মত। গৃহে গৃহে পুস্তকের 
আবির্ভাব ঘটিল ; ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রচার হইল । গীর্জা ও 
ধনীর প্রকোষ্ঠে আর জগতের জ্ঞানভাণ্ডার আবদ্ধ রহিল না । 
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(খ) ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন 

মুচন! -নবজাগরণের সাড়া ইটালীর বাহিরে গিয়া পৌছিলে 
ইহার স্বরূপ যেন অনেকটা পরিবন্তিত হইয়া গেল। রেণেশীসের 
যুগে ইটালী চাহিয়াছিল গুরুগস্তীর ধর্মচর্চা ও শাস্ত্রের আলোচনার 
অপেক্ষা জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিতে ; রূপে রসে গন্ধে 
ভরিয়া তুলিতে । যাহারা আবার প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতার 
স্রোতে অবগাহন করিয়াছিল তাহারা চাহিয়াছিল অতীতের সেই 
গৌরবোজ্জল দিনগুলিতে ফিরিয়া যাইতে । সেজন্য তাহারা আমোদ 
ও বিলাস-ব্যসনের উপাসক হইয়া উঠিল। তাহাদের পোশাক 
বদলাইয়া গেল। এমন কি গার্হস্থ্য পরিবেশেরও ঘটিল পরিবর্তন । 
তাহাদের গৃহগুলিও নৃতন রূপ ধারণ করিল। 

কিন্তু উত্তরের দেশগুলি রেণেশীসকে ঠিক এইরূপভাবে গ্রহণ 
করিল ন। ইটালীর ন্যায় তাহার! পাধিব সুখ ভোগের আশায় 
মত্ত হয় নাই। শিল্প ও সাহিত্য উত্তরের দেশগুলির সমাদর লাভ 
করিল বটে, কিন্ত সমালোচনার মনোভাব এবং প্রাচীন সংস্কারের 
প্রতি শ্রদ্ধা এই দেশগুলির বিশেষত্ব হইয়া দীড়াইল। এতদ্যতীত, 
নূতন দৃষ্টিতে শান্ত্রালোচনার ফলে তাহারা চাহিল কুসংস্কার ও অন্ধ- 
বিশ্বাসে ভারাক্রান্ত ধর্মের পরিবর্তে এক বলিষ্ঠ অনাবিল খ্রীষ্টধর্ম । 
এই মনোভাব হইতে কালক্রমে খ্রীষ্টান জগৎ ছইভাগে বিভক্ত হইয়া 
গেল ; ইহা হইতে স্থষ্টি হইল ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন । 

থম-সংস্কার আন্দোলনের কাব্রণ__মধ্যযুগে শতাব্দীর পর 
শতাব্দী ধরিয়া খ্ীষ্টধর্মে বহু জঞ্জাল পুঞ্জীভূত হইয়াছিল। স্বয়ং 
পোপ হইতে আরম্ত করিয়া সাধারণ সন্ন্যাসী-পুরোহিতগণের মধ্যেও 


বহু কদাচার প্রবেশ করিয়াছিল। বিলাসিতা, অজ্ঞতা এবং অনাচার 
২ 


১৪ আধুনিক যুগের ইতিহাস 
ধর্জজীবনকে কলুষিত করে ; কর্তৃত্বের অপব্যবহার এবং অন্ধ কুসংস্কার 
অবস্থাকে আরো জটিল করিয়াছিল। ইহার উপর মগ্ভপায়ী, 
অসচ্চরিত্র, লাতিন ভাষায় অনভিজ্ঞ নিয়স্তরের পুরোহিতশ্রেণী 
সমাজের নৈতিক জীবনকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল। মানুষের সুস্থ 
বুদ্ধি ধর্শজগতের এই অনাচারকে আর বেশীদিন সহ করিতে চাহিল 
ন! ৷ কাজে-অকাজে ধর্ম-কর আদায় করা, অনুগৃহীত পুরোহিতদিগকে 
একাধিক কর্মে নিয়োগ করা, তাহাদের প্রথম বৎসরের উপার্জন 
আত্মসাৎ করা, যাজকদের অনুশাসনের ও কার্যকলাপের প্রতিবাদ 
করিবামাত্র অবাধ্য ব্যক্তিদ্রিগকে মক্জিমাফিক একঘরে করা অত্যন্ত 
আপত্তিকর হইয়া উঠিল। স্থানে স্থানে মৃত সাধুদের দেহাবশেষ 
লইয়া গীঠস্থান প্রতিষ্ঠা করিয়া, পুণ/লাভের আশায় তীর্থযাত্রীদের 
নিকট হইতে প্রচুর দর্শনী আদায় করা হইত। এই সমস্ত কু- 
সংস্কারকে ধর্মের পক্ষপুটে রক্ষা করাও অনেকের চক্ষে বিসদৃশ লাগিল। 
পোপের ফতোয়া অনুযায়ী বুদ্ধিমান লোক আর স্বীকার করিতে 
চাহিল না যে, সূর্য পৃথিবীর চতুদিক প্রদক্ষিণ করে। বহুলোক প্রশ্ন 
করিল বে, খ্রীষ্টমীন উৎসবের সময় মগ্য এবং রুটি সত্যই বীশুখুষ্টের 
রক্তমাংসে পরিণত হয় কিনা । রেণেশাস তাই ইটালীতে আনিয়া 
দিল স্থজনী প্রতিভার বিস্ময়কর এশ্বর্ধ ; আর উত্তরের দেশগুলিতে 

আনিয়া দিল ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন । 

ধর্মসংক্কারের নেতৃত্ব_-এই পুঞ্ৰীভূত অনাচারের প্রথম বলিষ্ঠ 
প্রতিবাদ উঠিল জার্সাণী হইতে। জার্মাণীতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য 
পোপ ও পবিত্র রোমান সম্রাটের প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া আত্ম- 
প্রতিষ্ঠায় ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। এই রাজ্যগুলির প্রজারাও 
পোপের অত্যাচারে জর্জরিত হইতেছিল। তাহাদের বিক্ষোভকে 
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সংস্কার আন্দোলনের নেতারা পোপবিরোধী খাতেপরিচালিত করিতে 
চাহিলেন। ইতিমধ্যে জার্মাণীতে মুদ্রাযন্ত্ের প্রসারের ফলে চিন্তাশীল 
ব্যক্তিগণ মূল ধর্মগ্রনথগুলি অনুশীলনের সুযোগ পাইলেন। ফলে 
তাহারা যাজকদের অনাচারে আরও বিক্ষুব্ধ হইলেন। তাহাদের 
নিকট হইতে সাধারণ মানুষও ধর্মের সত্যকার স্বরূপ জানিবাঁর সুযোগ 
পাইল। তাহাদের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভকে যিনি প্রতিবাদের ভাষা দান 
করিলেন তাহার নাম মার্টিন লুখার (১৪৮৩--১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দ )। 

আািন লুখার-_ মার্টিন লুথার ছিলেন আইসলেবেনের এক 
আমজীবীর সন্তান। কিছুদিন মঠে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিয়া 
লুথার অবশেষে উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ্র গ্রহণ 
' করেন। ইহার কয়েক বৎসর € 

পর তিনি রোমে তীর্থ ভ্রমণ 
করিতে যান। সেইখানে পোপের 
জীবন-যাপন-প্রণালী ও রাজকীয় 
সমারোহ দেখিয়া তাহার মনে 
দারুণ বিতৃষণ জন্মে। এই ক্ষোভ ৫ 
তাহার মনের মধ্যেই ধুমায়িত | ২২ 
টেংসেল যখন রোমের সেন্ট- রি 
পিটার্স গীর্জা নির্মাণ করিবার জন্য মার্টিন লুখার 
অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে ক্ষমা-পত্র (indulgences) বিক্রয় করিতে 
জার্মাণীতে উপনীত হইলেন, তখনই তিনি ক্রোধে অগ্নিমূতি ধারণ 
করিলেন। ইহার যথেষ্ট কারণও ছিল। টেসেল প্রচার করিতে- 
ছিলেন যে, এই ক্ষমী-পত্রের জন্য অর্থপ্রদান করিলেই দাতার 


১৬ আধুনিক যুগের ইতিহাস 
সমস্ত পাপ মার্জনা করা হইবে। চিন্তাশীল লোকেরা ভাবিল, 


পাপের জন্য অনুশোচনা নাই, অশ্রু বিসর্জন নাই, প্রায়শ্চিত্ত নাই__. 


শুধু অর্থদাঁন করিলেই স্বর্গে যাওয়! যাইবে ? ইহা অসম্ভব । মনের 
এই কথাটিকে উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করিলেন মার্টিন লুখার। তিনি 
উইটেনবার্গের গীর্জার দ্বারে এই সমস্ত অনাচারের প্রতিবাদপত্র 
টাজাইয়া দ্িলেন। এতদিন মানুষের মনে মনে যে প্রতিবাদ 


অন্তঃশীলা ফন্তনদীর মত প্রবাহিত হইতেছিল, এইবার তাহা বাহিরে : 


আসিয়। উদ্ধত পার্বত্য স্রোতস্বিনীর মত ক্ষিপ্রবেগে ছুটিয়া চলিল ৷ 

লুথারের বিদ্রোহের কাহিনী শুনিয়া জার্মাণীর রাজন্যবর্গ আশার 
আলে| দেখিতে পাইলেন। তাহার! অনেকেই লুথারকে সমর্থন 
জানাইলেন। জনসাধারণও দলে দলে তাহার বাণী শুনিতে 
আসিল। লুথারের বিদ্রোহ ঘোষণায় পোপ রক্তচক্ষু হইয়া তাহাকে 
জাতিচ্যুত বলিয়া ঘোষণা করেন। লুথার প্রকাশ্যে সেই নির্দেশনামা 
অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। এবার পোপ এই বিদ্রোহীকে শাস্তি 
প্রদানের জন্য পবিত্র রোমান সাআ্াজ্যের সম্রাটকে নির্দেশ দিলেন । 
তিনি লুথারকে বিদ্রোহী আখ্যা দিয়! গ্রেপ্তারের পরোয়ানা! জারী 
করেন। কিন্ত স্তাক্সনীর রাজ! তাহাকে আশ্রয় দিলেন। সেই 
আশ্রয়ে থাকাকালীন তিনি জার্মাণ ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ 
প্রকাশ করেন। 

ইতিমধ্যে ক্রমে তাহার শিশ্য-সংখ্য! বৃদ্ধি পাইতেছিল। অবশেষে 
সম্রাট নূতন করিয়া লুখার ও তাহার নব প্রচারিত ধর্মের বিরুদ্ধে 
অভিযান আরম্ভ করিলে জার্মাণীর অধিকাংশ রাজন্তাবর্গ সে নির্দেশের 
প্রতিবাদ করেন। তাহাদের মিলিত প্রতিবাদ হইতেই বিদ্রোহী 
ধর্মমতের অনুগামীদের নাম হইয়াছে প্রতিবাদী বা প্রোটেস্ট্যাণ্ট । 


রেণেশীস এবং ধর্ম-সংস্কীর আন্দোলন ১৭ 


ক্যালাভিন _এই ধর্ম আন্দোলনের নেতা শুধু মার্টিন লুথার 
ছিলেন ন!। ইউরোপের অন্তত্রও বিশিষ্ট ধর্মনেতার আবির্ভাব 
হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ক্যালভিন ছিলেন অন্ততম। ক্যালভিন 
ফরাসীদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গৌড়া প্রোটেস্ট্যাপ্টদের 
একটি সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। জেনেভা ছিল তাহার কর্মকেন্দ্র। 
এইখানে তিনি ধর্মরাজ্য সৃষ্টি করিবার প্রচেষ্টায় জীবন উৎসর্গ 
করেন। প্রোটেস্ট্যান্ট নেতারা অনেকেই ছিলেন যুক্তিবাদী ; তাহারা 
পরমতসহিষুণ ছিলেন না। ক্যালভিন তাসখেলা', হাক্কা আমোদ- 
প্রমোদ, মহিলাদের সাজ-সঙ্জায় বিলাসিতা, পুরুষদের শপথ করা 
ইত্যাদি একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি একান্ত সহজ 
সরল জীবনযাত্রার পক্ষপাতী ছিলেন। 

ইংলগের ধর্ম সংস্কার__ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের ঢেউ অবশেষে 
ইংলণ্ডে গিয়াও পৌছিল। ইহার ফলে বাইবেলের ইংরাজী সংস্করণ 
প্রচারিত হইল। স্বীয় রাজনীতিসংক্রান্ত ও বৈবাহিক কারণে ইংলগ- 
রাজ অষ্টম হেনরী বিদ্রোহীদলে যোগ দরিয়া পোপের প্রভুত্ব অস্বীকার 
করিয়া বসিলেন। ইংলগ্ডের মঠগুলিতে যুগ যুগ ধরিয়া যে সম্পদ 
সঞ্চিত হইয়াছিল, এই সুযোগে তিনি তাহা বাজেয়াপ্ত করিলেন । 
ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট তাহাকেই রাজ্যের ধর্মগুরু বলিয়া স্বীকার করিল। 
ইংলণ্ডের ধর্মান্দৌলনের পশ্চাতে অনেকখানি রাজনৈতিক অভিসন্ধিও 
ছিল। সুতরাং এখানকার ধর্গান্দোলন সম্পূর্ণরূপে সফলতা লাভ 
করে নাই। ইংলণ্ডের ধর্ম, রোমান ক্যাথলিক এবং ইউরোপের উগ্র 
প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদের মধ্যপথে স্থির হইয়া! দাড়াইয়া পড়িল। 

ধর্মান্দোতনের পরিণতি__মধ্যযুগে খ্ৰীষ্টান ধর্মজগৎ ছিল 
অখণ্ড । এইবার উহ! ছুই ভাগে বিভক্ত-হইয়া ইউরোপের ইতিহাসে 
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এক বীভৎস রক্ত-কলঙ্কিত অধ্যায়ের সুচনা করিল। ধর্ম-সংস্কার 
লইয়া রোমান ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়গুলির এই 
নংগ্রাম যোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপে প্রলয় ঝঞ্ধার মত 
বহিয়া গিয়াছিল। ঝড়ের পর প্রকৃতি যেমন শান্তমূতি পরিগ্রহ করেঃ 
সেইরূপ ইউরোপেও ক্রমে ক্রমে ধর্মোন্মাদনা মন্দীভূত হইয়া আসিল । 
অপরের ধর্ম এবং মত সম্বন্ধে অনেকটা উদারতা দেখা দিল। 
ইউরোপে যখন ধর্ম লইয়া! এইরূপ হানাহানি এবং সংগ্রাম 
চলিতেছিল, তখন ভারতবর্ষ ও চীনের অবস্থা ছিল অন্য প্রকার। 
ভারতবর্ষ এবং চীনে বিভিন্ন ধর্ম প্রচলিত ছিল সন্দেহ নাই; 
তাহাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ ছিল ইহাও সত্য কথা। কিন্তু এই 
বিস্তীর্ণ ভূভাগে ধ্মোন্মত্ত নরনারী ইউরোপ্রে মত দেশব্যাপী নরমেধ 
যজ্ঞের আয়োজন করে নাই। ভারতীয় এবং চীন। নরনারীর 
- শুভবুদ্ধিই ছিল ইহার মূলে । 
অনুশীলনী 


১। রেণেশীস শব্দের তাৎপর্য কি? ইহার বিশেষত্ব এবং অভ্যুদয়-কাল 
সম্বন্ধে যাহ! জান লিখ । 


২। রেণেশীস প্রথম কোথায় দেখা.দেয়? এই যুগের কয়েকজন ইটালীয় 
শিল্পী ও সাহিত্যিকের কৃতিত্ব বর্ণনা কর। 

৩) ইটালীর বাহিরের দেশগুলিতে রেণেশীসের বিশেষত্ব কি ছিল তাহা 
বর্ণনা কর এবং এই*প্রসঙ্গে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে রেণেশাসের প্রভাব 
সম্বন্ধে আলোচনা কর। 

৪। ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের কারণ কি? উহা জার্মাণীতে কিরূপ ভাবে 
বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা বৰ্ণনা কর । 

€ | জার্মাণীর বাহিরে ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দীও। 

৬। ইউরোপীয় ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের পরিণতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


ভোৌগোজিক আবিক্তার এবং বর্তমান ইউরোপীয় 
সভ্যতার ঘুত্রপাত 


সুনা__ইউরোপের এই নবজাগরণ 'বহু শতাব্দীর রুদ্ধ দুয়ার 
যেন খুলিয়া দ্রিল। কর্মচঞ্চল ইউরোপীয়গণ দলে দলে ব্যবসা এবং 
ধর্মপ্রচার উপলক্ষে দেশ দ্েশান্তরে যাইতে লাগিল। এই সময় 
ভৌগোলিক জ্ঞানও প্রসার লাভ করায় তাহাদের বিদেশ যাত্রার 
উদ্দেশ্য সার্থক হইল । টলেমীর fl 

fl 

সময় হইতে মধ্যযুগের 
অবসান কাল পর্যন্ত ( ১৫০__ 
১৪৫৩ খ্ৰীষ্টাব্দ ) সাধারণ 
ইউরোপীয় নরনারী বিশ্বাস 
করিত যে, পৃথিবী চ্যাপ্টা 
এবং সমুদ্রবেষ্টিত। কালক্রমে (37 
কম্পাসের ব্যবহার, সামুদ্রিক ! 
মীনচিত্র, আবহাওয়ার হিসাব 
এবং নিরক্ষবৃত্ত সম্বন্ধে জ্ঞান ৪ 
এই অজ্ঞাত পৃথিবীর গোপন মার্কো পোলো 
রহস্য লোকমমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়া দিল। লোকে জানিল, পৃথিবী 
চ্যাপ্টা নহে, ইহ! গোলাকার এই সমস্ত বিদেশগামীদের পথপ্রদর্শক 
ছিলেন মার্কো পোলে।। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তিনি ইউরোপ হইতে 
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ভৌগোলিক আবিষ্কার এবং বত'মান ইউরোপীয় সভ্যতার স্থত্রপাত ২১ 


পদত্র্গে এশিয়ার পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত গিয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল পরে 
ভারত-মহাসাগর দিয়! স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন । নবজাগ- 
রণের উন্মাদনায় এইরূপ বহু মার্কো পোলো দেশ দেশান্তরে ছটিলেন; 
নব নব দেশ আবিষ্কারের নেশ! যেন তাহাদিগকে উন্মাদকরিয়া তুলিল। 

ভৌগোলিক আবিক্কাব্রের টবশিষ্ট্য__এই সমস্ত ভৌগোলিক 
আবিষ্কার-কাহিনীর মধ্যে একটি বিষয় সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। সমুদ্রধাত্রায় ইটালীয় নাবিকদের খ্যাতি ছিল জগদ্যাগী। 
স্থতরাং নব নব ভৌগোলিক অভিযানে তাহারাই নেতৃত্ব করিয়াছিল; 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কোন ইটালীয় নগর-রাষ্ট্ ই অভিযানের 
পৃষ্ঠপোষকতা করে নাই। পশ্চিম ইউরোপের উদীয়মান রাষ্ট্রগুলি 
এই সমস্ত অভিযান প্রেরণ করিয়া নান! দেশ আবিষ্কার করিল। নৃতন 
দেশ আবিষ্কার করার ফলে তাহাদের সম্পদও অভাবনীয়রূপে বুদ্ধি 
পাইল। এইবার বাণিজ্য-লক্ষমী ভূমধ্যসাগরকে পরিত্যাগ করিয়া 
আটলান্টিক মহাসাগরকূলে সিংহাসন পাতিলেন। 

সামুদ্রিক পথ-_এই সমস্ত আবিষ্কারের গোড়ার দিকের 
কাহিনী নিতান্ত সাধারণ। ইউরোপে শীতকালে গবাদি পশুর 
খাছ্যাভাব ঘটিত। এই সমস্তা এড়াইবার জন্য ইউরোপীয়গণ 
গৃহপালিত পশু হত্যা করিয়া! উহার মাংস লবণ দিয়া মাখিয়া রাখিত। 
এই মাংসকে সুস্বাদ করিবার জন্য মাল্লাককার লবঙ্গ, এমবয়নার 
জায়ফল, মালাবারের লঙ্কা এবং আদা, সিংহলের দারুচিনি অপরিহার্য 
ছিল। প্রাচ্যজগতের এই মসলা-সম্তার ইউরোগীয় গৃহিণীদের 
পরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল। সুতরাং প্রাচ্যদেশের সহিত মসলা 
এবং বিলাসদ্রব্যের ব্যবসা করিতে সমস্ত ইউরোগীয় বণিকই উদ্গ্রীব 
ছিল। কিন্তু ওটোমান তুকাঁদের দাপটে এবং তাইমুরের আক্রমণে 
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স্থলপথে এই ব্যবসা পরিচালন! কর! বিপজ্জনক হইয়া উঠে। তখন 
ইউরোপীয় বণিকেরা জলপথে প্রাচ্যদেশে যাওয়ার পথ অনুসন্ধান 
করিতে লাগিল। এই প্রচেষ্টা হইতেই নব নব দেশ ও মহাদেশ 
আবিষ্কৃত হইল। 

ভারত মহাসাগরের বাণিজ্য তখন প্রধানতঃ আরব বণিকদের 
করতলগত ছিল। অনেক সময় পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বাঁণিজ্য- 
সম্ভার কালিকটে আসিয়া সংগৃহীত হইত। তাহার পর উহ! আরব 
বনিকদের মাধ্যমে পশ্চিমের দেশগুলিতে রপ্তানী হইত। ভিনিস ও 
জেনোয়ার ব্যবসায়ীরা এ পশ্যসম্ভার আরবদের নিকট হইতে সংগ্রহ 
করিয়া ইউরোপে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিত। কিন্তু কনস্টান্টিনোপলের 


পতনের পর এই স্বাভাবিক বাণিজ্যপথ রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। 


তখন ভিনিস ও জেনোয়াবাসী সুদক্ষ নাবিকগণ আরবদের এই 
একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার করিবার জন্য নূতন সমুদ্রপথ 
আবিষ্কারের চেষ্টা করিতে লাগিল। এই প্রচেষ্টায় তাহার! স্বদেশের 
ধনীদের সমর্থন লাভে বঞ্চিত হইল। কিন্তু অগ্রণী হইল আট্লান্টিক 
মহাসাগরের তীরবর্তাঁ দুইটি দেশ পর্তুগাল এবং স্পেন। অবশেষে 
তাহাদের প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হইল এবং সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক 
পর্যন্ত ভারতমহাসাগরে তাহাদের একচেটিয়া অধিকার অক্ষুপ্ 
বহিল । 
পতুগানের আভিষান__নূৃতন যুগের সামুদ্রিক অভিযানের 
ইতিহাসে প্রিন্স হেনরী, বার্থোলোমিউ ভায়াজ এবং ভাক্কো-ডা-গামার 
হার হইয়া রহিয়াছে । 
প্রন্ম হেনরী ছিলেন পর্তুগালের রাজকুমার । পর্তুগালের 
সমুদ্রসৈকতে একটি লৌৰি্যাৰ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা তাহার উজ্জল কীর্তি ॥ 
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তাহার পৃষ্ঠপোষকতায় পর্তুগীজ নাবিকেরা পশ্চিম আফ্রিকার গিনি 
উপসাগর পর্যন্ত অগ্রসর হয়। তাহারই উৎসাহে পর্তুগাল রাজদরবার 
ইউরোপের দক্ষ নাবিকগণের আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিল। দক্ষ কারিগর 
নিযুক্ত করিয়। তিনি সমুডগামী উন্নত ধরনের জাহাজ নির্মাণ আরম্ভ 
করিলেন। তাহার স্বপ্ন ছিল সেই দৃঢ়কায় জাহাজে চড়িয়া একদিন 
তিনি মসলা দ্বীপে অভিযান করিবেন : দুর্ভাগ্যের বিষয় তাহার এ 
সাধ অপূর্ণ ই রহিয়া গেল। 

হেনরীর মৃত্যুর ২৭ বৎসর পরে বার্থোলৌমিউ ডায়াজ ঝড়ের 
মুখে পড়িয়া উত্তমাশী অন্তরীপ অতিক্রম করেন ; কিন্ত জাহাজের 
নাবিকেরা বিদ্রোহ করায় 
তাহার আর ভারতবর্ষের 
দিকে অগ্রসর হওয়া 
হইল না। ইহার কয়েক 
বৎসর পরে ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে 
বিখ্যাত পর্তুগীজ নাবিক 
ভাক্কো-ডা-গামা আফ্রিকা 
প্রদক্ষিণ করিয়া আরব 
নাবিকদের সাহায্যে দক্ষিণ 
ভারতের কালিকটে যান। 
অতঃপর পর্তুগীজেরা 
ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন ভাক্কো-ডা-গাম! 
স্থানে ব্যবসাকেন্দ্র ও উপনিবেশ গড়িয়া তুলিল। আরবের! ভারত 
মহাসাগরে যে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার ভোগ করিতেছিল 
এইবার তাহার অবসান হইল। 
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স্পেনীল্ অভিযান _স্পেনদেশের পৃষ্ঠপোষকতায় বাহারা 
নূতন দেশ আবিষ্ধারে গমন করেন তাহাদের মধ্যে কলম্বাস, 
আমেরিগো ভেসপুচ্চি এবং ম্যাগেল্লান সমধিক প্রসিদ্ধ । 

কলম্বাস ছিলেন জেনোয়ার অধিবাসী। তিনি স্পেনের রাণী 
ইসাবেলার আনুকুল্যে ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ, চীন এবং জাপানে 


কলঙম্বাসের স্যান্‌ স্যালভাডরে অবতরণ 


যাইবার জন্য জলপথ আবিষ্কার করিতে রওনা হইয়া স্তান্‌ স্তালভাভর 
দ্বীপে অবতরণ করেন। এইরূপে তিনি আবিষ্কার করেন আমেরিকা 
মহাঁদেশ। কলম্বাস ভ্রমক্রমে মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি 
ভারতবর্ষে পৌছিয়াছেন। কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করিলেন 
বটে,কিস্ত নৃভন মহাদেশটির নাম হইল আমেরিগে। ভেসপুচ্চির নাম 
অনুসারে । আমেরিগো একজন দুঃসাহসিক নাবিক ছিলেন ; নূতন 
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মহাদেশ সংক্রান্ত তাহার ভ্রমণকাহিনীর খ্যাতি সমগ্র মহাদেশটিকেই 

তাহার নামে পরিচিত করিয়া দিল। পু 

স্পেনের আর একজন বিখ্যাত অভিযানকারী ছিলেন 
ম্যাগেল্লান। তিনি জাতিতে পর্তুগীজ । তিনি আট্লান্টিক মহাসাগর 

অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব ও দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরিয়! 

প্রশান্ত মহাসাগরে উপনীত হন। ফিলিপাইনের অধিবাসীরা 

তাহাকে হত্যা করিলেও তাহার জাহাজ “ভিট্রোরিয়।” মসলার দ্বীপ, 


রিল সাক 


ম্যাগেলানের মৃত্যু-দৃশ্ঠ 
মালাক্কা, জাভা ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি দেখার পর সমগ্র 
পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। 

গতু গাল ৪ স্পেনের প্রাতিদ্বান্িতা __ পর্তুগাল ও স্পেনের 
সম্মুখে সহসা যেন এক নূতন জগৎ খুলিয়া গেল। সুতরাং বাণিজ্য 
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এবং সামাজ্য লইয়া ইহাদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্ন্দিতা দেখা দিল। 
তখন খ্ৰীষ্টান জগতের ধর্মগুরু পোপ ইহার মীমাংসা করিয়া দিলেন। 
তিনি আটলার্টিকের এজোর্স দ্বীপপুঞ্জের একশত লীগ পশ্চিমে 
একটা কাল্পনিক সীমারেখা টানিয়া উহার পশ্চিম দিকের সমস্ত স্থান 


কলাস্বাদের ভ্রমণ পথ ইতি 
আদ্কো-ডা-গামার ৬ ০০০০২, 
মাকোঁপোলোর **% 


দিলেন স্পেনকে, এবং পূর্বদিকের সমস্ত আবিষ্কৃত দেশের অধিকার 
দিলেন পর্ভুগালকে। এতদ্যতীত, দক্ষিণ আমেরিকার ত্রেজিল 
দেশটিও পর্তুগালের ভাগে পড়িল। কিন্তু পর্তুগীজ সাম্রাজ্য 
দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। এক সময়ে ব্রেজিল, গোয়া, মালাক, 
মোজান্বিক, মাঁদাগাস্কীর, ওমান, ওরমুজ, সিংহল,জাভা প্রভৃতি স্থান 
এই সাপ্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 

এদিকে স্পেনের অভিযাত্রীদলও মেক্সিকো, পেরু, পশ্চিম 
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ফিলিপাইন প্রভৃতি স্থানে আধিপত্য বিস্তার 
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করিল। দক্ষিণ আমেরিকার স্বর্ণ এবং রৌপ্যখনি স্পেনকে অসীম 
সম্পদশালী করিয়া তুলিল। আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানেরা ক্রমে 
ক্রমে নির্মম স্পেনদেশীয় মনিবদের খনিমজুরে পরিণত হইল। 

নূতন প্রতিঘন্দ্ী_স্পেন ও পর্তুগালের সাম্রাজ্য গঠনের প্রায় 
একশত বৎসর পরে আরও তিনটি জাতি ওপনিবেশিক 
প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইল। ইহারা ইংরাজ, ফরাসী এবং 
ওলন্দাজ। ইংরাজ এবং ওলন্দাজেরা সমুদ্রে জলদস্থ্যরূপে তাহাদের 
অভিযান সুরু করিল। তাহার! উভয়ে মিলিতভাবে প্রাচ্যের পর্তুগীজ 
সাম্রাজ্যের অবসান ঘটায়। ইংরাজ নাবিক ড্রেক পৃথিবী প্রদক্ষিণ 
করিয়া আসেন। কালক্রমে ইংরাজ, ফরাসী এবং ওলন্দাজের! সুদূর 
পূর্বাঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার জন্য নৃতন নূতন কোম্পানী সংগঠন 
করিল। ইংরাজ এবং ,ফরাসীরা উত্তর আমেরিকাতে উপনিবেশ 
স্থাপন করিল। ভারতবর্ষেও তাহারা! বিভিন্ন স্থানে কুঠি নির্মাণ করিয়া 
বাণিজ্য ও সাঘ্রাজ্যের প্রতিদন্দিতায় অবতীর্ণ হইল। ওলন্দাজেরা 
পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, উত্তমাশা অস্তরীপ, মরিসাস এবং সিংহলে 
আসন পাতিয়। বসিল। ইহার কোন কোন স্থান তাহারা পতুগীজদের 
নিকট হইতে বলপূর্বক দখল করিয়াছিল। ক্রমে অষ্ট্রেলিয়া, 
নিউজীল্যাও প্রভৃতি দেশেও ইংরেজ উপনিবেশ স্থাপিত হইল । 

ফল্লাফত্র-_এই ওপনিবেশিক সাস্রাজ্য স্থাপনের ফলে ইউরোপীয় 
বহির্বাণিজ্য বিপুলভাবে প্রসারিত হইল। এই সঙ্গে ইউরোপের 
জীবনযাত্রার মানও উন্নত হইল। প্রাচ্য দেশের মসলা ও বিলীস- 
সম্ভার, আমেরিকার তামাক, আলু, মেহগনী-কাষ্ঠ প্রচুর পরিমাণে 
ইউরোপে আমদানী হইতে লাগিল। ইউরোপীয় ধর্মপ্রচারকেরাও 
দলে দলে বাইবেল সঙ্গে লইয়া দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়িলেন ; 
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তাহাদের অনুগামী হইল বণিকদল। ইহাদের এক হস্তে রহিল 
মানদণ্ড, অপর হস্তে বন্দুক । 


অনুশীলনী 

১। নৃতন নূতন দেশ আবিফধারে কোন্‌ কোন্‌ জিনিদ বিশেষভাবে সহায়ক 
হইয়াছিল ? এই আবিষ্কারের বৈশিষ্ট্য কি তাহা বর্ণনা কর। 

২। কিসের জন্য সামুদ্রিক পথ আবিদ্ারের চেষ্টা আরম্ভ হইল? 

৩। নূতন দেশ আবিষ্কারে পতুগিজ এবং স্পেনদেশীয় নাবিকদের রুতিত্ব 
বৰ্ণনা কর। 

৪। এই যুগে পতুগাল এবং স্পেনের মধ্যে ব্যবসা এবং উপনিবেশ লইয়া 
যে প্রতিদন্দিতা হইয়াছিল তাহা বর্ণনা কর । তাহারা কোথায় কোথায় সাত্রাজ্য 
স্থাপন করিয়াছিল? 

«| পতুগাল এবং স্পেন ব্যতীত আর কোন্‌ কোন্‌ দেশ ব্যবসা-বাণিজ্য 
এবং ওুপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিল? তাহাদের সম্বন্ধে একটি 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 


তৃতীয় অধ্যায় 
মুঘল যুগে ভারতবর্ষ 


মুঘল্র-বংশ _ইউরোপে যখন রেণেশীস এবং ধর্ম-আন্দোলনের 
প্লাবন বহিতেছিল, তখন ভারতবর্ষ মুঘল বাদশাহদের শাসনাধীনে।, 
এই সাস্রাজে;র প্রকৃত ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন মহামতি আকবর । 
ভারতবর্ষে মুঘল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বাবর; ইনি পিতৃকুলে 
তাইমুরের. বংশধর এবং মাতৃকুলে 
চিঙ্গিশ খার বংশধর। সুতরাং তাহার 
ধমনীতে এশিয়ার দুইজন দিথ্বিজয়ী 
বীরের শোণিতস্রোত প্রবাহিত ছিল । 
বাবর বাল্যকালে পৈতৃকরাজ্য ফরগণা 
হইতে বিতাড়িত হন। তারপর নান! 
ভাগ্যবিপর্যয়ের ভিতর দিয়া তিনি 
উত্তরভারতে মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত 
করেন (১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ)। ছূর্ভাগ্যবশ তঃ 
অদৃষ্ট-দেবতা তাহাকে নূতন রাজ্যের 
স্থায়িত্ব বিধানের অবসর দিলেন না ; 


১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হইল। অতঃপর তাহার জ্যেটপুর হুমায়ুন 
দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। হুমায়ুন বাবরের মত কর্মদক্ষ 
ছিলেন না। কয়েক বৎসর পরেই বিহারের আফগান-নায়ক শের শাহ 


হুমায়ুনকে পরাজিত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার ;করিলেন। 
৩ 


বাবর 


- 


৩০ 
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শের শাহ সুযোগ্য শাসক এবং বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। 
মাত্র পাঁচ বৎসরকাল রাজত্ব করিলেও এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি 
তাহার রাজ্য মধ্য এবং পশ্চিম ভারতেও বিস্তৃত করেন। পঞ্জাব, 
সিন্ধু ও মুলতাঁন বিজয় এবং গোয়ালিয়র, রণথস্তোর, রায়সিন এবং 
চিতোর দুর্গ অধিকার তাহার অন্যতম কীতি। রাজ্যবিস্তার কল্পে তিনি 
কখনো কখনো বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় লওয়ায় তাহার চরিত্রে 
ছুরপনেয় কলঙ্ক লেপিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার অসামান্য 
শাসন-প্রতিভায় এই কলঙ্ক আংশিক ক্ষালিত হইয়াছে । শের শাহ 
দেশের শাসন কার্ষের সুবিধার জন্য সাম্রাজ্যকে সুবা, সরকার, 
পরগণা প্রভৃতিতে বিভক্ত করিয়াছিলেন । এতদ্যতীত, দেশ জরিপ, 
রাজস্ব, বিচার এবং সেনাবিভাগের সংস্কার, রাজপথ নির্মাণ, সরাইখান। 
স্থাপন, “ঘোড়ার ডাকের” প্রচলন প্রভৃতি করিয়া তিনি অবিস্মরণীয় 
কীন্তির অধিকারী হইয়াছেন। তাহার প্রবর্তিত শাসন-সংস্কারের 
ভিত্তিতে আকবরের শাসন-পদ্ধতি রচিত হইয়াছিল। 
শের শাহের মৃত্যুর পর তাহার অযোগ্য উত্তরাধিকারিগরণকে 
পরাজিত করিয়! হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসন পুনরধিকার করিলেন । 
হুমায়ূনের পুত্রই ভুবনবিখ্যাত মুঘল বাদশাহ আকবর। 


মুঘল সআট গণ 


আকবরের রাজাজয় (১৫৫৬-১৬০৫ খ্ৰীষ্টাব্দ )-_আকবরের 
প্রায় অর্থশতাব্দী ব্যাপী সামরিক প্রচেষ্টার ফলে একে.একে গুজরাট, 
মালব, ব্জদেশ, উড়ি্যা, সিন্ধুদেশ, কাবুল, কান্দাহার ও কাশ্মীর 
অর্থাৎ সমগ্র উত্তর ও মধ্যভারত তাহার শাসনাধীনে আসিল। 
দক্ষিণ ভারতে আঁহল্মাদনগর, বেরার, এবং খান্দেশেও তাহার 
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পরতুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। আকবরের অভিষেককালে দিল্লী ও তাহার 
চতুস্পার্শববর্তা কয়েকটমাত্র অঞ্চল মুঘল শাদনাধীনে ছিল। সেই 
নামমাত্র ভিত্তি অবলম্বন করিয়াই আকবর এক বিশাল সাম্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করেন। 

বাবর বাহুবলে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন 
বটে, কিন্তু আকবরের পরাক্রমেই উহ! ক্রমে ক্রমে উত্তর এবং দক্ষিণ 
ভারতের বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত 
হইল । দূরদর্শী আকবর বুঝিয়া- 
ছিলেন যে হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষে 
মুঘল সাম্রাজ্য দৃঢ়রপে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে হইলে হিন্দুগণের শ্রদ্ধা ও 
ভালবাসা আকর্ষণ করা প্রয়ো- 
জন। এই প্রয়োজন হইতেই 
তিনি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগঠনের 
স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। হিন্দু-মুসল- 
মানের বৈবাহিক সন্বন্ধ স্থাপন, 
জিজিয়া করের অবসান, উচ্চ 
রাজকার্ষে হিন্দুদের নিয়োগ, দিন 
ইলাহী ধর্মের প্রচার তাঁহার এই 


আকবর 
দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। আকবরের! এই উদার নীতির ফলে মুঘল 
' সাম্রাজ্যের প্রবল প্রতিদ্বন্বী হিন্দু সমপ্রদায়টঅনেকাংশে আকবরের 
গ্রীতিতে বশীভূত হইল [| 
চরিত্র-আকবর স্থশাসক ছিলেন। তিনি স্বভাবতঃ নির্মম 
ছিলেন না। প্রজার প্রতি উদ্দার ব্যবহারই তাহার রাজত্বকালকে 
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বিশেষভাবে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। তিনি পরধর্মের প্রতি 
অদ্ধানীল ছিলেন এবং সকল ধর্মের সার সঙ্কলন করিয়া দিন ইলাহী ৷ 
নামক ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। 
জাহাঙ্গীর তাহার আত্ুজীবনীভে বলিয়াছেন যে, আকবর 
দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন। তাহার আকৃতি ছিল রাজোচিত, দেহের 
বর্ণ ছিল গমের মত এবং শরীরে মেদমাংসের বাহুল্য ছিল না। তিনি 
নাতিদীৰ্ঘকায় এবং বিস্তুতবক্ষ ছিলেন। উচ্চস্বরে কথা বল! তাহার 
স্বভাব ছিল বটে, কিন্ত তাহার গল্পগুলি ছিল সরস এবং প্রাণময়। 
শরীরচর্চা ছিল তাহার নেশা এবং শিকারে তাহার গভীর আসক্তি 
ছিল। বন্য অশ্ব কিংবা হিং ব্যাস্ত শিকারের উদ্দাম আনন্দে তিনি 
মত্ত হইয়। উঠিতেন। যৌধপুররাজ তাহার বিধবা পুত্রবধূকে সহমরণে, 
প্রেরণ করিতেছেন এই সংবাদ পাইয়া ছুরস্তবেগে আববর মাত্র দুই 
দিনে সোয়া ছইশত মাইল অশ্বারোহণে অতিক্রম করিয়া! সেই 
সতীদাহ রোধ করেন। যুদ্ধের সঙ্কটময় মুহুর্তে তিনি নিজেই সৈম্থ। 
পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন। পরাজিত শক্রর প্রতি তিনি 
অশেষ করুণা প্রদর্শন করিতেন। 
জাহান্গীর- আকবরের মৃত্যুর কয়েকদিন পরে জাহাঙ্গীর 
দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি স্বেচ্ছাচারী এবং বদ্ধুবৎসর্ল 
ছিলেন। প্রকৃতি এবং সৌন্দর্যের উপাসক হিসাবে তিনি খ্যাতিলার্ভ 
করিয়াছেন। তাহার চরিত্রে দয়া, ন্যায়পরায়ণতা এবং নির্মমতার 
অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। যে সম্রাট শীতের রাত্রিতে হস্তীকে কম্প" 
মান দেখিয়া অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়াছেন, তিনি আবার নিতান্ত: 
নিধিকারভাবে জীবন্ত মনুয্যদেহ হইতে চর্ম খুলিয়া লইতে আদেশ 
দিয়াছেন। প্রজাদের ন্যায়বিচারের সুবিধা দিবার নিমিত্ত তিনি: 
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রবারে একটি ঘন্টা টাঙাইয়। দিয়াছিলেন। রাজ্যের অতি দীন 
প্রঞ্জাও তাহা টানিলে তাহার অভিযোগেরঘ্রুবিচার হইত। সমাটের 
ক্ষা্দাভাষায় বুৎপত্তি ছিল অদাধারণ ; তিন চিত্রশিল্েরও অনুরাগী 
ছিলেন। তিনি স্বীয় পোশাক- 
পরিচ্ছদে অনেক ফ্যাসানের 
প্রবর্তন করিয়াছিলেন, কিন্ত 
অন্যকে তাহা অনুকরণ করিতে 
দেন নাই। জাহাঙ্গীরেরও 
আকৃতি ছিল রাজোচিত এবং 
তিনি পিতার মত মুণ্তিতশ্াশ্রু 
ছিলেন। 
হংলণ্ডের রাজদূত স্তার 
টমাস-রো-র বর্ণনা হইতে জানা 
যায়, জাহাঙ্গীর প্রত্যহ তিনবার জাহাঙ্গীর 
দরবারে বসিতেন। দ্বিপ্রহরে তিনি:হস্তী ও অন্যান্য পশুর ক্রীড়া 
দেখিতেন। অপরাহে তিনি প্রার্থীদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
তাহাদের অভাব-অভিযোগ শ্রবণ করিতেন । রাত্রি নয়টা হইতে 
বারোটা! পর্যন্ত তিনি রাজ্যের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সাহচর্ষে কাটাইতেন। 
শাহজাহান-_জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র শাহজাহান 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। শিল্পী কাজবিণী রচিতাএশাহজাহানের 
চিত্র দেখিয়া মনে হয়, তিনি ছিলেন সুপুরুষ, নাতিদীর্ঘকায় । তাহার 
ললাট ছিল প্রশস্ত, চক্ষু ছিল কৃষ্চবর্ণ। ফাসাঁতে তাহার অনন্ত- 
সাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি তুকা এবং হিন্দীতেও কথা বলিতে 
'পারিতেন। মুঘল সম্রাটদের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা বেশী সুকুমার 


৩৪ আধুনিক যুগের ইতিহাস 
ও স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়। গিয়াছেন। আরীমপ্রিয়ত 
ও বিলাসিতার জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। তাহার রাজমুকুটে : 
বহুমূল্য কোহিনূর মণি শোভা পাইত। 
তাহার একনিষ্ঠ পত্ীপ্রেম সে যুগের 
বিস্ময়ের বস্তু ছিল। বন্দীদশায় পত্নীর 
স্মৃতিবিজড়িত তাজমহলই৷ ছিল 
তাহার একমাত্র সান্তনা । 

এররস্তজেব- শাহজাহানকে বন্দী 
করিয়া তাহার তৃতীয় পুত্র গর্জে 
(১৬৫৯__১৭০৭ খ্রীঃ) দিল্লীর সিংহাসন 
অধিকার করিলেন । তিনি খর্বকায় ও 
গম্ভীর প্রকৃতির ছিজেন। তাহার 
বেশভূষ| এবং আহার অতীব সাধারণ 
ছিল। শাহজাহানের চারি পুত্রের 
মধ্যে গুরঙ্গজেবই ছিলেন যোগ্যতম। 
তিনি বিপদে থাকিতেন অচঞ্চল। 
তাহার বুদ্ধি ছিল তীক্ষ, রণনৈপুণ্য 
এবং রাজনীতিজ্ঞান ছিল অসাধারণ, 
ধর্মে ছিল প্রগাঢ় নিষ্ঠা । যুদ্ধ করিবার 
সময় রণক্ষেত্রে গোলাবৃষ্টির মধ্যেও 
তিনি সময়মত নমাজ পড়িতেন। 
তিনি মদ্য স্পর্শ করিতেন না এবং ২২৯০ 
স্বহস্তে ট্‌গা সেলাই করিয়া অজিত ওুরঙ্রজেব 
অর্থের ছার! নিজের ব্যয় নির্বাহ করিতেন । সাম্রাজ্যের বিপুল অর্থ 
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সামরিক কার্ধের জন্য ব্যয়িত হইত বলিয়া তিনি স্থাপত্যশিল্পের 
বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করিতে পারেন নাই। 

বাজা-বিষ্ভার__ওুরঙ্গজেবের অর্ধশতাব্দী ব্যাপী রাজত্বকাল 
প্রায় যুদ্ধবিগ্রহেই অতিবাহিত হইয়াছিল। এই দীর্ঘ সংগ্রামের 
ফলে নেপাল, আসাম, এবং ভাঁঞ্জোরের দক্ষিণদিকস্থভুভাগ ব্যতীত 
প্রায় সমগ্র দেশেই মুঘল বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছিল। কিন্তু 
ভাগোর এমনই নির্মম পরিহাস যে, গুরঙজেবের রাঁজত্বকালেই 
আবার তাহার বিশাল সাম্রাজ্যের গৌরব-রবি অস্তমিত হইল। 

মাবরার্া _শিবাঁজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতি সমগ্র দাক্ষিণাত্য 
জুড়িয়া প্রভাব বিস্তার করিল। এই নবজাগ্রত মারাঠাশক্তিকে 
চূড়ান্তরপে দমন করিবার সাধ্য গুরঙ্গজেবের হয় নাই। তিনি 
একদিকে বিদ্রোহ দমন করিবামাত্র অকস্মাৎ অন্যত্র বিদ্রোহ দেখা! 
দিত। শেষ পর্যন্ত মারাঠাদের দমন করিতে গিয়াই তিনি আহম্মদ 
নগর দুর্গে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

শিখ __শিখগণও এষুগে পঞ্জাবে প্রাধান্য অর্জন করিতেছিল। 
রঙ্গজেবের ধর্মান্ধতায় শিখধর্মগুরু তেগবাহাছুরকে হত্যা কর! হইলে 
সমগ্র শিখ সমাজ চঞ্চল হইয়া উঠিল। অবশেষে গুরু গোবিন্দ সিং 
তাহাদের সামরিক বিদ্যা শিক্ষা দিয়া এক দুর্ধর্ষ সৈম্ত-বাহিনীভে, 
পরিণত করিলেন। 

ব্লাজপুত_রাঙ্জপুতদের মধ্যে মেবাররাজ রাজপিংহ ও মাঁড়- 
বারের রাঠোর অধিপতি দুর্গাদাসের সহিত গুরক্গজেবের দীর্ঘকাল- 
ব্যাপী সংগ্রাম চলিয়াছিল। রাজসিংহের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইলেও 
দুর্গাদীসের সহিত তাহার আমৃত্যু সংগ্রাম চলিয়াছিল। 

এইরূপ মারাঠা, শিখ এবং রাজপুত জাতি যখন উদ্যত তরবারি 
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হস্তে শেষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে 
প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিদ্রোহ বিদায়ী মুঘল সাম্রাজ্যকে চরম 
আঘাত হানিল। 

মুঘল সাআজে?ত গতনেত্র কাব্রণ_ মুঘল সত্রাজ্যের প্রকৃত 
স্থাপয়িতা ছিলেন আকবর। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, হিন্দৃস্থানে 
মুঘলসাত্রীজ্য রক্ষা করিতে হইলে বিশাল হিন্দু জনসমাজের সমর্থন 
চাই। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাহ, দিন ইলাহী ধর্মের 
প্রবর্তন, জিজিয়া করের বিলোপসাধন, উচ্চ রাঁজকার্ষে হিন্দুদের 
নিয়োগ, রাজপুতদিগকে বিশিষ্ট মর্ধাদ। দান প্রভৃতি কার্য দ্বার! 
হিন্দুদিগের বিশ্বাস অর্জনের চেষ্টা, তাহার গভীর রাজনৈতিক 
দূরদশিতার পরিচায়ক। ওুরহ্গজেব ইচ্ছাপূর্বক আকবরের এই 
উদ্দারনীতির আমূল পরিবর্তন করিয়া হিন্দুবিদ্বেষের নীতি গ্রহণ 
করিলেন। 

গুরংজেবের দীর্ঘকালব্যাপী দাক্িণাত্যের যুদ্ধ রাজকোযকেও 


শুন্য করিয়া দিয়াছিল। এই অবস্থায় উদীয়মান মারাঠা, শিখ এবং 
|. রাজপুত জাতি যখন অস্তঃসারশূন্য মুঘল রাজশক্তির বিরুদ্ধে অস্্রগ্রহণ 


করিল, তখন এই সকল দুর্ধর্ব শক্তিকে বাধা দিবার ক্ষমতা আর 
মুঘল বাদশাহের ছিল না। ইহা জানিতে পারিয়াই সমাট্‌ 
গুরঙ্গজেব মৃত্যুর পূর্বে রাজকুমার আজমকে লিখিয়াছিলেন, “আমি 
দেশ এবং প্রজার কল্যাণ সাধন করিতে পারি নাই ; ভবিষ্যতের 
আশা! বিলীয়মান ৷” 

এতদ্যতীত, সাআ্াজ্যের বিশাল আয়তনের জন্য সুদূর প্রদেশ- 
গুলিতে শাস্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করা অত্যন্ত দুরহ হইয়া উঠিয়াছিল। 
গুরঙ্গজেব উন্মাদের মত সমগ্র ভারতবর্ষে বিদ্রোহ দমনে ছুটিয়। 


১ আধুনিক যুগের ইতিহাস 
গিয়াছেন; বিদ্রোহীরাও তাহার পশ্চাতেই আবার বিজয় নিশান 
তুলিয়াছে। যাতায়াত এবং সংবাদ আদান-প্রদানের অন্ুবিধার জন্য 
বিশাল সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল রক্ষা করা কঠিন ছিল। 

এতত্যতীত, মুঘল বাহিনী ছিল অপটু, বিলাসী এবং উৎকোচ- 
পরায়ণ। সৈশ্যমহলে প্রবাদই ছিল, “দাক্ষিণাত্য সৈন্যদের রুটা- 


মুঘল যুগের অস্ত 
রোজগারের দেশ।” তছ্‌পরি সম্রাটের বংশধরগণের অকর্সণ্যতা* 


মন্ত্রিগণের স্বার্থপরতা এবং দেশব্যাপী কুশাসন ও অরাজকতা | 
সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল শিথিল করিয়। দিয়াছিল। এই সঙ্কটময় মুহূর্তে: 
নাদির শাহ এবং আহম্মদ শাহ আবদালীর আক্রমণ বিপর্যস্ত মুঘল 
সাম্রীজ্যকে খান্থান্‌ করিয়া দিল। 
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নাঁদির শাহ ছিলেনপারস্তের সম্রাট । তিনি ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল 
সম্রাট, বাহাদুর শাহকে কর্ণালের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বিজয়দর্পে 
দিল্লী প্রবেশ করিলেন। কয়েকদিন পরে দিল্লীতে গুজব রটিল যে: 
নাদির শাহ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। উত্তেজিত দিল্লীবাসীরা 
কয়েকশত পারসিক সৈন্য নিহত করিলে নাদির শাহ ক্রোধে জ্বলিয়া 
উঠিলেন। তিনি দিল্লী লুষ্ঠনের আদেশ দিলেন। নগরীতে 
বহৃৎসব আরম্তহইল এবং প্রায় দেড়লক্ষ-নিহত নরনারীর রক্তস্রোতে: 
রাজপথ কলঙ্কিত হইল । লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৫ কোটি 
টাকা। এতদ্যতীত, ময়ূর সিংহাসন, বিখ্যাত কোহিনূর মণি এবং, 
অজ মণিমুক্তা বিজয়ী বীরের সঙ্গে পারস্তে প্রেরিত হইল । 

মুঘত যুগের শাপন-ব্যবস্থা__যুঘল শাসনপদ্ধতির অনেক 
বিশেষত্ব আজ পর্যন্তও ভারতবর্ষে বিদ্যমান রহিয়াছে । সেকালের: 
মুঘল সাম্রাজ্য বর্তমান কালের মতই কতগুলি প্রদেশে বিভক্ত ছিল ৷. 
উহাকে বলা! হইত সুবা এবং স্ুবার শাসনকর্তাকে বলা হইত 
সুবাদার। স্ুুবাদারকে আধুনিক ভারতের রাজ্যপাল বা গভর্ণরের 
সঙ্গে তুলনা! করা যাইতে পারে ; কিন্তু স্থবাদারগণের ক্ষমতা ছিল 
অনেক বেশী । তাহারা কেবল যে প্রাদেশিক শাদনকার্য পরিচালন! 
করিতেন তাহা! নহে, তাহারা প্রাদেশিক সৈহ্যবাহিনীর সেনীপতিও 
ছিলেন। সৈন্য এবং শাসনযন্ত্র হাতে থাকায় দূরবর্তা সুবাদারগণ 
সুযোগ পাইলেই স্বাধীনতা ঘোষণ। করিতে পারিতেন। কিন্তু বাঁজন্ব 
তাহাদের হাতে ছিল ন! বলিয়া তাহাদের সে ক্ষমতা হইত না। 

সমাট্‌ আকবরের রাজত্বকালে রাজস্ব বিভাগেও সুবন্দোবস্ত কর! 
হইয়াছিল রাজন্ব-বিভাগের প্রাদেশিক কর্তার নাম ছিল দেওয়ান । 
তিনি প্রত্যক্ষভাবে সম্রাটের আদেশান্ুষায়ী, কার্য করিতেন। 


রর আধুনিক যুগের ইতিহাস 


কেন্দ্রীয় রাজন্ব-বিভাগ পরিচালনা করিবার জন্যও একজন দেওয়ান 
থাকিতেন। 
ন্যায়বিচার সম্বন্ধে মুঘল-সম্রাট দের উচ্চ আদর্শ ছিল। সম্রাট, 
আকবর একবার বলিয়াছিলেন,“আমি যদি ন্যায় কার্ধের জন্য দোষী 
হই, তাহা হইলে আমি স্বয়ং নিজেকে দণ্দান করিব।” সম্রাটেরা 
সময় সময় স্বয়ংবিচার করিলেও সাত্রাজ্যে একজন প্রধান বিচারপতি 
ছিলেন। তাহার উপাধি ছিল কাজী-উল-কজাৎ । প্রদেশেও কাজী 
উপাধিধারী কর্মচারিগণ বিচারকার্ধ করিতেন। তাহার! ইসলামীয় 
আইন'অনুযায়ী দেওয়ানীও ফৌজদারী বিচারকার্ধ সমাধা করিতেন ৷ 
সত্রাট_এবং কাজীর শাসন গ্রামাঞ্চল এবং ছোট শহরে পৌছিত 
সা! সেখানে পঞ্চায়ে বা সালিশী বিচার-প্রথা প্রচলিত ছিল। এই 
প্রথা আজিও বর্তমান রহিয়াছে। 
গ্রামাঞ্চলে গ্রাম-প্রধান বা! চৌকিদারেরা শাস্তি রক্ষা করিত, 
শহরে করিত কোভোয়ালেরা । আইন-ই-আকবরীতে কোতোয়াল- 
দের কার্ধের যে ফিরিস্তি দেওয়া হইয়াছে তাহা আধুনিক কালের 
অপেক্ষা অনেক ব্যাপক ছিল । তবুও এবিষয়ে সন্দেহ নাই যে, বর্তমান 
কালের মত আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা কোতোয়ালদের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য 
ছিল। এতদ/তীত, প্রত্যেক জেলায় বা সরকারে একজন করিয়া ফৌজ- 
দার থাকিত। আইন এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য তাহার অধীনে 
একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল থাকিত। কোন কোন দিক দিয়া বিচার করিতে 
গেলে কাতোয়াল ও ফৌজদা'রকে যথাক্রমে আধুনিক কালের পুলিশ 
স্ুপারিন্টেণ্ড্ট ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে । 
ভারতবর্ষ এখন গণতন্ত্রশাসিত দেশ। জনসাধারণের নির্বাচিত 
প্রতিনিধিগণ প্রদেশের বিধান-সভায় এবং পার্লামেন্টে আইন প্রণয়ন 


ূ 
ৃ 
ূ 


মুঘল যুগে ভারতবর্ষ ৪১ 


করিয়া দেশের শাসনযন্ পরিচালিত করেন। মুঘলযুগে গণতন্ত্রের 
কথা কেহ ভাবিতেও পারিত না। গণতন্ত্রের যুগে রাষ্ট্রকে বহুবিধ 
জনকলণ্যাণ-মূলক কার্য সম্পাদন করিতে হয়, কিন্ত মুঘল-সমরাটেরা 
ছিলেন স্বেচ্ছাচারী; সুতরাং তাহাদের কর্তব্যজ্ঞান নিজ নিজ 
অভিরুচির উপর নির্ভর করিত। মন্ত্রী সংখ্যাও ছিল কম। মন্ত্িগণের 
পরামর্শ গ্রহণ করাও ছিল তাহাদের ইচ্ছাধীন। 

মুঘল সাআজ্যের স্থায়িত্ব একদিকে যেমন রাজস্ববিভাগের 
শৃঙ্খলার উপর নির্ভর করিত, অন্যদিকে তেমনি তাহা নির্ভর করিত 
রাজভক্ত সুবাদারগণের উপর। প্রাদেশিক দেওয়ানের হাতে 
থাকিত অর্থ, আর স্ুবাদারদের হাতে থাকিত সৈন্য। সুতরাং 
তাহারা যাহাতে অতিরিক্ত শক্তিশালী হইয়। না পড়ে সেইজন্য 
তাহাদিগকে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে বলা হইত। এতদ্যতীত, 
অসংখ্য গুগুচর উচ্চ রাজকর্মচারিগণের কার্যকলাপ সম্রাটের নিকট 
সর্বদা বিজ্ঞাপিত করিত। ইহা ব্যতীত দেশের সামরিক ঘাটি এবং 
বন্দর-শীসনব্যবস্থা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বে। সেইজন্য 
কোনও প্রাদেশিক শাসনকর্তা অকস্মাৎ বিদ্রোহ করিবার স্বযোগ: 
সর্বদা পাইতেন না । 

প্রত্যেক মুঘল রাজকর্মচারীকে সরকারী কর্ম গ্রহণ করা মাত্রই 
মন্সবদ্ধার হইতে হইত। অর্থাৎ সাত্রাজ্যের সামরিক কার্ধের জন্য 
তাহাকে নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য যোগাইতে হইত। তাহাদিগকে 
পদমর্যাদা অনুযায়ী বেতন দেওয়া হইত। মুঘলযুগের আর একশ্রেণীর 
রাঁজকর্মচারীর নাম ছিল মুহ তাশিব। তাহাদের কাজ ছিল 
হজরত মহম্মদের আদেশ প্রতিপালিত হইতেছে কিনা তাহ! 
দেখা এবং লোকের নৈতিক চরিত্রের খবরদারী করা। মুঘল 


৪২ আধুনিক যুগের ইতিহাস 
শাসনের রথচক্র এই সমস্ত রাজকর্মচারিগণের সহযোগিতায় 
আবৰ্তিত হইত। 

মুঘল যুগের সভ্যতা ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুঘল যুগের 
সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হিন্দু ও মুসলমান সভ্যতার সমন্বয়সাধন | মধ্যযুগের 
বাগদাদের কার্পেট বা বাইজানটিয়ামের মোজাইক যেমন বিভিন্ন 
বর্ণের সমারোহে অপূর্ব-গ্রী ধারণ করিয়াছে, তেমনি এই ছুইসভ্যতার 


আগ্রার দুর্গ 
সন্মিলনে ভারতীয় সভ্যতাও সমুদ্ধতর হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান 


সংস্কৃতির এই সহযোগিতা প্রতিফলিত হইয়াছে_স্থাপত্যে, : 


চিত্রশিল্পে, সাহিত্যে এবং সঙ্গীতে । 
এই যুগের স্থাপত্যশিল্প সম্বন্ধে একজন সমালোচক বলিয়াছেন 
‘যে, “মুদ্বল যুগের শিল্পীরা পরিকল্পনা করিত দৈত্যের মত, আর কাজ 


মুঘল যুগে ভারতবর্ষ ৪৩. 


-শেষকরিত জহুরীর মত।” আগ্রীর দুর্গ, ফতেপুর সিক্রি, সিকাক্দ্রা, 
তাজমহল, দিল্লীর দুর্গ ও জামি মসজিদ প্রভৃতি দেখিলে এই 


তাজমহল 
কথার সার্থকতা উপলব্ধ হইবে । দেওয়ান-ই-খাঁস সম্বন্ধে কবি সত্যই 
বলিয়াছেন, “যদি পৃথিবীতে কোথাও স্বর্গ থাকিয়া থাকে, তবে তাহা 


দেওয়ানই-খাস 
এইখানে, এইখানে, এইখানে ৷” হিন্দু ও মুরলমান স্থাপত্যশিল্পের 


৪৪ আধুনিক যুগের ইতিহান 


আদর্শ এইরপে সুন্দরভাবে মিলিত হইয়া এই সমস্ত অপূর্ব স্বপ্নপুরী 
রচনা করিয়াছে। 

এই মিলনের আদর্শ চিত্রশিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্য এবং ধর্মবিশ্বাসেও 
রূপায়িত হইয়াছে। আকবরের রাঁজহকাল পর্যন্ত মুঘল-চিত্রশিল্পে 
পারপিক প্রভাব ছিল অত্যধিক ; জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে চিত্রশিল্প 
এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইল। জঙ্গীতশাপ্রেরও মুঘল যুগে অসাধারণ 


জামি মসজিদ 


উন্নতি হইয়াছিল। তানসেনের কণ্ঠসঙ্গীতের খ্যাতি আজিও অগ্লান 
রহিয়াছে। সংস্কৃত সঙ্গীতগ্রন্থের ফার্সী অনুবাদ ও নিত্য নূতন রাগের 
স্থষ্টি হইতে এই সময়কার সঙ্গীতশ্রিয়তার পরিমাপ করা যায়। 
সাহিত্যক্ষেত্রেও রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ, ভগবদ্গীতা 
প্রভৃতির ফার্সী অমুবাদ হইতে এই সহযোগিতার আভাস পাওয়া 


মুঘল যুগে ভারতবর্ষ ৪৫ 


যায়। জয়সী রচিত পদ্মাবৎ কাব্য এবং আবছুল রহিম খানখানানের 
হিন্দী দোহাও এই সহযোগিতার পরিচায়ক। সম্রাট শাহজাহানের 


জ্যে্ঠপুত্র দার শিকোহ 


ছিলেন ন্ুফী। তিনি ' 


সুফী মতবাদের ভিতর 
দিয়। হিন্দু-মুসলমানের 


এক্যের সন্ধান করিতে- 


ছিলেন। এই প্রসঙ্গে রস 
খানের নামও উল্লেখ- 
যোগ্য ; তিনি ছিলেন 
মুসলমান হিন্দী কবি। 
বিঠলনাথের শিষ্য এবং 
কৃষ্ণের ভক্ত হিসাবে 
তাহার যথেষ্ট খ্যাতি 
ছিল। এতঘ্যতীত, হিন্দু 
ও মুসলমান সাধুসস্ত 
উভয় সম্প্রদায়ের ই 
প্রগাঢ় অদ্ধার পাত্র 
ছিলেন। হোলি এবং 


মুঘল যুগের সঙ্গীত-যন্ 


মহরম উৎসবেও সন্তান্ত হিন্দু-মুসলমান নরনারী সমভাবে যোগদান 


করিতেন। 


ইউরোপীয়গণের আগমন _এই যুগের" অবিস্মরণীয় ঘটনা 
ইউরোপীয় বণিক এবং পর্যটকদের আগমন। ভাক্কো-ডা-গামা 
কর্তৃক ভারতবর্ষে আদিবার জলপথ আবিষ্কারের ফলে এদেশে 


৪ 


AIS আধুনিক যুগের ইতিহাস 


পর্তুগীজদের ব্যবসা বৃদ্ধি পাইতেছিল। ১৬০খুষ্টাব্দে ই তা 
ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হইলে ইহার কর্তৃপক্ষ হা বা 
বিস্তৃত করিবার সঙ্কল্প গহণ করিলেন। স্থুভরাং কোম্পানী য ্ 
বাণিজ্যবিষয়ক সুবিধা লাভ করে সেই কার্ষে হন 
নন আত ES. 
পর্তুগীজ এবং ইংরাজদের মত 
ডাচ. এবং ফরাসী বণিকগণও 
ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের বিভিন্ন; 
স্থলে বাণিজ্য-কুঠি নির্মাণ করিয়া 
ব্যবসা করিতে আরম্ভ করিল। 
ইউরোগীয়গণ এদেশে 
আসিয়া বহু বাণিজ্য-কেন্জ 
প্রতিষ্ঠিত করে । এই সময় কল+ 
কারখানা- স্থাপনের পর ধীরে 
ধীরে ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্য 
আরবদের নিকট হইতে ইউ- 
 রোগীয়দের হাতে চলিয়া যায়! 
es সেযুগে ভারঙের বিখ্যাত মসলিন 
নিজের আদর ছিল সর্মত্র। মদলিন বন্দি, মসলা, নীল -ও'আধিং 
ভারত হইতে রপ্তানী হইত। বিদেশ হইতে ইহার পরিবর্তে আপি 
বর্ণ, রৌপ্যটিন প্রভৃতি ধাতু, মুযরানণপরনতর, সমল, সানি অব 
চীনামাটির বাসন ইত্যাদি। বাণিজ্যের পরিমাণও ছিল লোভনীয়! 
পিই সঙ্গে ভারতের উপর বিধাতার অভিন্নাপও যেন নামিয়া আনিল! 


মুঘল যুগে ভারতবর্ষ ৪৭ 


এই সমস্ত বিদেশী কোম্পানীর বাণিজ্যসংগ্রাম ক্রমে ক্রমে ভারত- 
বর্ষকেও তাহাদের কলহের আবর্তে টানিয়। লইয়। গেল। মুঘল 
যুগে ভারতবর্ষের এশিয়। এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সহিত 
বাণিজ্যসন্পর্ক ছিল। সুতরাং এই ব্যবসাকে করতলগত করিবার 
জন্য বিদেশী কোন্পানীগুলির মধ্যে সংঘর্ষ আদৌ বিচিত্র নহে। 
মুঘল যুগের জীবনযাত্র। প্ৰণালী _মুঘল যুগে টাভার্ণিয়ে, 
াণিয়ে প্রভৃতি ভ্রমণ কারী ভারতবর্ষ পর্ধটন করিয়া এই দেশ সম্বন্ধে 


মুঘল যুগের সিংহাসন 
অনেক মূল্যবান তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এতদ্বাতীত, ইউ- 
রোগীয় কুঠীর দলিলপত্র, বাবর ও জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী, আইন- 
ই-আকবরী, প্রাদেশিক সাহিত্য প্রভৃতি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ 
করিলে সেকালের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণ! 
জন্মে। উহ! পাঠ করিলে মনে হয়, সম্রাটের দরবারে জ'াকজমকের 


৪৮ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


আর অন্ত ছিল না! পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিলাসসম্ভার রাজ- 
পরিবার এবং সম্ভান্ত নরনারীর ব্যবহারের জন) আমদানী হইত। 
উচ্চশ্রেণীর নরনারী বিলীসিতায় আক নিমগ্ন থাকিতেন। মধ্যবিত্ত 
শী এবং বণিকেরা হুচ্ছল অবস্থায়;থাকিলেও তীহারা বিলাসিতার- 
আত্ম্বর দেখাইবার ভরসা গাইতেন না। লুন্ধ রাজ-কর্মচারী-ভীতি 
ইহার প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত হয়: মুঘল-সাঁআজেঃ 
দরিদ্রগণের কষ্টের আর পরিসীমা ছিল না। বাবর আত্মজীবনীতে, 
অর্ধ উলঙ্গ শ্রমজীবীদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তখন দ্রব্যাদি 
অল্প মূল্যের হইলেও উহ! সাধারণ কৃষকদের আধিক সামর্থ্যের. 
বাহিরে ছিল । বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনায় দৃষ্ট হয়, প্রাদেশিক শাসন 
কর্তার। জনসাধারণের উপর নানারপ অত্যাচার করিতেন! 
প্রজাদের শৌষণ করিয়াই তাহারা ধনরত্ব সঞ্চয় করিতেন! 
শ্রমিকের এই সময় অত্যাচারী অভিজাতদের নিকট হইতে কদাচিৎ. 
ন্যায্য মূল্য পাইত। বাবসায়িগণও অল্প দামে তাহাদিগকে পণ্য 
দ্রব্যাদি সরবরাহে বাধ্য হইত। জনসাধারণের অবস্থার কথা 
বিবেচনা করিবার সময় মনে রাখ! প্রয়োজন যে ইহা শুধু 
ভারতেরই বৈশিষ্ট্য নহে। ধনী ও দরিদ্রের সামাজিক ও আধিক 
বৈষম্য তখন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই বিদ্ধমান ছিল। 


অনুশীলনী 


১। মুঘল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিজ্নে?: তাহার সমন্ধে যাহা 
জান লিখ। 


২। আকবরের রাভত্বকাল স্দ্ধে যাহা জান লিখ 


৩) জাহাঙ্গীরের চরিত্র বর্ণনা কর। 
৪1 গুরঙ্গজেব সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। 


সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে বাষ্ট্বিপ্লব ৪৯ 
৫। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ কি বর্ণনা কর । 
৬। মুঘল শাদন-পদ্ধতি সম্বন্ধে একট নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখ। বর্তমান 
শীপন-ব্যবস্থার সহিত উহার পার্থক্য কোথান্ব তাহা এই প্রদন্দে উল্লেখ কর । 
৭ মুঘল যুগের সভ্যতা সম্বন্ধে যাহ! জান লিখ । 
৮। মুঘল যুগে কোন্‌ কোন্‌ বৈদেশিক জাতি ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে 


“ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিল ? 
৯। মুল যুগে ভারতীয় সমাজের মবস্থ! কি্রপ ছিল? এই সমস্ত তথ্য 
"অবগত হইবার উপকরণ কি? 


চতুর্থ অধ্যায় 
সপ্তদশ শতাব্দীতে ইতঅগ্ে ব্রা্ট্রীবিপ্রব 

ঘুছনা-ভারতবর্ষে মুঘল-শীদন প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রায় চল্লিশ 
বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডে টিউডর রাজ্গণের শাগনকালে (১৪৮৫ ১৬০৩ 
খ্রীষ্টাব্দ) তথায় অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। রেণেশ্শাস এবং ধর্ম- 
সংস্কার আন্দোলন জাতীয় জীবনে গভীর আলোড়ন তুলিয়াছিল। 
নব নব দেশ ও জলপথ আবিষ্কারের ফলে ব্যবসায়িগণও সমৃদ্ধিশালী 
হইয়া উঠিল। এই কর্মচঞ্চলতা ও আৰ্থিক স্বাচ্ছন্দ্য রাজনৈতি * 
জীবনেও প্রতিফলিত হইল। এতদিন ব্যবসায়ী ও ছোট ছোট 
ভূম্বামিগণ যেন জাতীয় জীবনের নেপথ্যে ছিল। এইবার তাহারা! 
পুরোভাগে আসিয়া রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকার দাবী করিয়া 
বসিল। স্প্রাীন যুগ হইতেই ইংলণ্ডে রাজা এবং সামন্তগণ 
সমস্ত বাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। দীর্ঘকালব্যাগী 
সংগ্রামের পর তাহাদিগকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া এই নবজাগ্রত 


৫ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


সম্প্রদায় রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করিলেন। ইহাই ইংলণ্ডের 


ইতিহাসে সপ্তদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রবিপ্পব নামে খ্যাত। 

টিউভর ৪ স্ট.ক্লা্ট ্াজগণ-_টিউভর বংশীয় রাজগণ ইংলণ্ডে 
সবল স্েচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহাদের 
শাসনাধীনে দেশে শাস্তি এবং সমৃদ্ধি দেখা দিয়াছিল। এই স্ৃচ্ছলতার 
আবহাওয়ায় একটি নুতন সম্প্রদায় রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত 
করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল। টিউডর আমলে তাহারা শক্তি 
সঞ্চয়ের সুযোগ পাইয়াছিল। 
স্ট.য়া্ট রাজগণের দুর্বলতার 
সুযোগ লইরা এইবার তাহারা 
শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইল | 

টিউডর রাজগণ স্বেচ্ছা- 
চারী হইলেও তাহারা জন- 
সাধারণের আশা-আকাজ্জার 
প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন । 
টিউডর-রাণী এলিজাবেথ: 
ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধিমতী 


এবং প্রজাহিতৈষিণী। কিন্ত 
1১8 সহ্যর পর যখন স্ট.য়ার্ট রাজগণ ইংলণ্ডের 
গগন ই সস তখন ইং রাজনৈতিক 
ছিলেন বিদেশী, ঠাস ' পথম ভেম্স্‌ প্ুখ স্ট.য়াট রাজগণ 
পরিচয় দেন নাই। ইজ ক জার দহারহ্ 
পরিবর্তন আসিতেছি তে সমাজ এবং রাজনৈতিক জীবনে যে 

নাহার প্রকৃত তাৎপর্য উপলদ্ধি করিতে না! 


প্রথম জেমস্‌ 


সপ্তদশ সতাব্দীতে ইংসণ্ডে রাষ্ট্রবিপ্রব ৫১ 


পারিয়' তাহারা উহাকে পরম ওুদাসীন্যের সহিত উপেক্ষা করিলেন। 
ইহার ফল হইল সুদূর প্রপারী। ইংরাজগণের প্রতিনিধি-সভা! 
বা পার্লামেন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ সগ্ভজা গ্রত সন্প্রদায়গুলি স্ট.যাট রাঁজ- 
গণের এই গুদ্ধত্য সহা করিতে রাজী হইল না। সুতরাং স্টার্ট 
রাজগণ এবং পার্লামেন্টের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিল। 


পাতণাজেন্ট এবং স্ট,াট রাজগণের ঘন্দ্র_স্ট,য়াট রাজগণের 
সহিত পার্লামেন্টের এই কলহের অনেক কারণ ছিল। প্রথমতঃ) 
স্ট.য়ার্ট রাজগণ ছিলেন দৈবসত্বে বিশ্বাসী। তাহারা মনে করিতেন 
যে, রাজা মত্যজগতে ভগবানের প্রতিনিধি ; সুতরাং তাহার ইচ্ছায় 
বাধা দিবার ক্ষমতা কাহারো! নাই। পার্লামেন্টের নেতারা বলিতেন 
যে,স্ট,য়াট রাজার! ভগবানের মূর্খ প্রতিনিধি ; ইংলণ্ডের শামন-পদ্ধতি 
উপেক্ষা করিবার ক্ষমত! তাহাদের নাই। ইহা ছাড়াও চ্ট,য়াট রাজগণ 
অনেক সময়ে পার্লামেন্টের বিনান্ুুমতিতে কর ধার্য করিতেন এবং 
_ উপযুক্ত বিচার ব্যতিরেকে লোককে বর্বরোচিত শাস্তি প্রদান 
করিতেন। এওত্দ্যতীত, স্ট,য়ার্ট রাজার! উগ্রপন্থী প্রোটেস্ট্যাণ্ট ব! 
পিউরিটান খর্মাবলম্বাদিগকে বিষদৃষ্টিতে দেখিতেন, অথচ তাহারাই 
ছিল পার্লামেন্টে সংখ্যায় অধিক। সেকালে যথেষ্ট ধর্মান্ধতা 
বিদ্যমান ছিল। সুতরাং স্ট,য়াট রাজগণ যখন এইরূপ পিউরিটান- 
বহুল পার্লামেন্টকে বারংবার অগ্রাহ্য করিতে লাগিলেন তখন সংঘর্ষ 
অনিবার্য হইয়া! উঠিল। তদুপরি ছিল পদে পদে পার্লামেন্টের 
অধিকারের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন । 


অন্তবিগ্রব -পার্লামেন্টের মতামত উপেক্ষা করিলেও অর্থের 
জন্য প্রায়ই রাজীকে ইহার দ্বারস্থ হইতে হইত। অপরিণামদর্শী 


৫২- আধুনিক যুগের ইতিহাস 


স্ট্‌য়ার্টরাজ প্রথম চাল স্বীয় হঠকারিতায় ফ্রান্স ও স্পেনের সহিত 
যুদ্ধে লিপ্ত হইবার পর তিনি যখন পার্লামেন্টের নিকট অর্থ মঞ্জুরীর 
দাবী পেশ করিলেন তখন সভ্যর৷ বাকিয়া বসিলেন। এই অসহনীয় 
অবস্থার প্রতিকার করিবার জন্য পার্লামেন্টের নেতারা রাজা 
প্রথম চার্সসের নিকট একখানি 
“অধিকারের দরখাস্ত”(Petition 
০? [২1665 দাখিল করিলেন। 
রাজা অনিচ্ছার সহিত এই 
দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন বটে, 
কিন্তু ইহা পালন করিবার: ইচ্ছা 
তাহার আদৌ ছিল ন1। ইহার 
কিছুকাল পরেই চার্লসপার্লামেন্ট 1 
ভাঙ্গিয়া দিয়া এগার বৎসর (00000 
পালামেন্টের সাহায্য ব্যতিরেকেই প্রথম চার্গদ 
রাজ্যশীসন করিতে লাগিলেন। এই সময়ের শেষের দিকে আর্খিক 
সঙ্কট প্রবল হইয়। দেখা দেওয়ায় চার্লস নিরুপায় হইয়া পুনরায় 
পালায়েণ্ট আহ্বান কারলেন ইহাই ইতিহাস-বিধ্যাত দীর্ঘন্থারী 
পালণমেন্ট (Long Parliament) । এই পার্লামেন্টের সভ্যগণ 
রাজার স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করিবার ভন্ত ৃড়প্রতিজ্ঞ হইয়াই 
আসিয়াছিলেন। রাজার মনোভাবও ছিল অনমনীয়। 

বিদ্রোহ দমন করিতে। তাহার চক্রান্ত 


প্রকাশ পাইলে মীমাংসার একটি মাত্র পথ উন্মুক্ত রহিল । উহা হইল 
তরবারি অন্তরবিপ্লব আরম্ভ হইল। 


সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে রাষ্ট্রবিপ্রব ৫৩ 


ক্রমওয়েন-সশস্্র সংঘর্ষের প্রাথমিক অধ্যায়ে পার্লামেন্টের 
‘অনভিজ্ঞ বাহিনীকে কয়েকবার পরাজয়. বরণ করিতে হয়। 
অবশেষে পার্লামেন্টপক্ষ রক্তমাগর মন্থন করিয়া অন্তহিপ্লবের 
পরপারে পৌছিল। এই বিজয়-গৌরবের জয়মাল্য ক্রমওয়েলের 
প্রাপ্য। ব্রমওয়েল ছিলেন 
অসামান্য সামরিক প্রতিভার 
অধিকারী । তিনি হাণ্টিংডনের 
গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। 
তাহার দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, স্বভাবসিদ্ধ 
উদ্যম, আন্তরিকতা এবং সবল 
নেতৃত্বের গুণে তিনি একেবারে 
বিগ্লবীদলের নুরোভাগে ও £আসয়া 
দীড়াইলেন। উচ্চ নৈতিক: আদর্শ 
তাহার সমস্ত কর্মকে £মহিমোজ্জল 
করিয়াছে। তাহার সৈন্যবাহিনীতে ২৪০ 
জুয়াখেলা, শপথ করা বা মদ্যপান অলিভার ক্রমওয়েল 
করা নিষিদ্ধ ছিল। যাহা কর্তব্য বলিয়। মনে করিতেন তাহা 
হইতে তিনি কখনও বিচ্যুত হইতেন না| পিউরিটান ধর্মে তাহার 
প্রগাঢ় অঙ্ুরাগ ছিল। একদা তিনি সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া 
বলিয়াছিলেন, “ধর্মে স্থির বিশ্বাস রাখিবে, কিন্ত গোলাবারুদ যেন 
সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ থাকে।” এই উক্তি হইতে তাহার জীবনের আদর্শ 
সম্বন্ধে পরিচয় পাওয়া যায়। 

চালের অন্তিম মুহূর্ত-প্রথম চার্লল অবশেষে বন্দী 
হইলেন। তাহার বিচার করিবার জন" একটি বিচারালয় গঠিত 


৫৪ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


হইল। ইহার সভাণতি ছিলেন ত্রাডশ। বন্দীবেশে 
তাহার সন্মুখে উপনীত করা হইলে রাজা বারংবার ঘোষণা ন 
যে, তাহাকে বিচার করিবার অধিকার পার্লামেন্টের নাই । বিচারে ৃ 
নামে ইহা প্রহসন হইতেছে মাত্র। এই বিচারের ফলাফল রি 
হইবে তাহা পূর্বেই অনুমান করা গিয়াছিল। বিচারে তি 
দেশদ্রোহী এবং বিশ্বাসঘাতক প্রমাণিত হইলে, ভিন দিন পর ত 
প্রাণদণ্ডাদেশ হয়। এই তিন দিন অগণিত বন্ধুবান্ধব তাহার সহিত 
শেষ সাক্ষাৎ করিতে আসেন। পূর্বদিন তিনি সন্তান-সম্ততি- 
দিগকে শেষবারের মত আদর করিয়। অনিবার্ধ পরিণতির জন্য 
প্রস্তুত হইলেন। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন | 
বন্দীদশায় চালস অপূর্ব সংযম ও রাজোচিত মর্যাদার পরিচয়: 
দিয়াছিলেন। 

শেষ বিদায়ের দিন তিনি প্রফুল্লচিত্তে রাজপ্রাসাদ হই 
হোয়াইট হলের দিকে চলিলেন। পথে শান্তীদের কুশল প্র 
জিজ্ঞাসা করিতেও তাহার তুল হয় নাই। নিজেই যথা দময়ে 
হোয়াইট হলের ভোজগৃহের জানালার. পাশে আসিয়া! উপস্থিত 
হইলেন। রাজপথে অগণিত জনতা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অপেক্ষমান 


চঞ্চল চিত্তে তিনি প্রজাদের উদ্দেশ্যে শেষ বাণী দান করিলে! 
ঘাতকের অন্তর ছুইটা চার মিনিটে 


তাহার মস্তক দেহচ্যুত করিল 
( ১৬৪৯ খ্ৰীষ্টাব্দ )। 


মেই হৃদয়বিদারী দৃশ্যে জনতার বুকফাটা 
করুণ আর্তনাদ স্তব্ধ মধ্যাহ্নের আকাশ ভারাক্রান্ত করিল। একটা 
বীভৎস অধ্যায়ের উপর যবনিকা পড়িল। ইহার পর দশ বৎসর; 
ইংলণ্ডে আর কোন রাজা ছিল না। ক্রমওয়েলও শেষ পর্যন্ত 
হেচ্ছাচারীর মতই ইংলণ্ড শাসন করিয়া গিয়াছেন। 


সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলগ্ডে রাষ্ট্রবিপ্রব ee 


পরবর্তী স্ট,ভ্ৰাৰ্টব্লাজগণ_ক্ৰমওয়েল এবং অন্যান্য নীতি- 
বাগীশদের তরবারির শাসন ক্রমশঃ জনসাধারণের নিকট অসহা 
হইয়া উঠিল। অবশেষে ক্রমওয়েলের মৃত্যুরপর তাহারা প্রথম চার্লসের 
পুত্র দ্বিতীয় চাঁলজকে সিংহাসনে আরোহণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ 
করিয়া আনিল। পিতার মৃত্যুর পর ইনি ক্রমওয়েলের বাহিনীর 
সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া শেষ পর্যন্ত তাহাকে 
ফ্রান্সে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। দ্বিতীয় চার্লস পিতার শোচনীয় মৃত্যু 
এবং নিজের নির্বাসিত জীবনের কথা স্মরণ করিয়া সর্বদা সাবধান 
হইয়। চলিতেন। পার্লামেন্টের সহিত ব্যবহারও ছিল সৌজন্যপূর্ণ। 
চার্লসের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা 
দ্বিতীয় জেম্‌শ যখন সিংহাসনে 
আরোহণ করিলেন তখন সঙ্কট 
আবার আসন্ন হইয়া আসিল। 
জেম্স্‌ ছিলেন দান্তিক এবং 
হঠকারী। এতদ্যতীত, তিনি ধর্মে 
ছিলেন রোমান ক্য।থলিক। তিনি 
ইংলণ্ডে রোমান ক্যাথলিক প্রভাব 
বিস্তারের জন্য নানাভাবে চেষ্টা 
করিতেছিলেন ৷ জনসাধারণ মনে 
করিল তিনি বুঝি আবার ইংলণ্ডে রোমান ক্যাথলিক ধর্ের পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠা করিবেন। জেম্সের স্বেচ্ছাচারিতা, অত্যাচার এবং ধর্ম 
সম্বন্ধীয় সঙ্কর সমস্ত শ্রেণীর লোককে শঙ্কিত করিয়া তুলিল। 
অবশেষে বিভিন্ন দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ উইলিয়াম অব 
অরেঞ্জকে ইংলগ্ের দিংহাদনে আরোহণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ 


বিতী চাৰ্লন 


| 
৫৬ আধুনিক যুগের ইতিহাম 
করিয়া আনিলেন। উইলিয়াম ছিলেন জেম্সের জামাতা এবং 
প্রোটেপ্ট্যান্ট ধর্মাবলম্বী । 

গৌৱবময় বিপ্লব (১৬৮৮ খ্ৰীষ্টাব্দ) -ইংলণ্ডের ইতিহাসে এই; 
সুগান্তকারী ঘটনাকে “গৌরবময় বিপ্লব” আখ্যা দেওয়! হইয়াছে। 
অনেকে ইহাকে “রক্তপাতশুষ্ভ বিল্পব” বলিয়া থাকেন। দীর্ঘ 
সপ্তদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া রাজ! এবং পার্লামেন্টের মধ্যে-যে তীব্র 
সংগ্রাম চলিতেছিল--কখনো রণক্ষেত্রে, কখনো পার্লামেন্টে = 
এইবার তাহার উপর ববনিক! পড়িল । উভয়পক্ষের বিবাদের 


1505 )। উইলিয়াম ইংলণ্ডে পদার্পণ কর! মাত্রই তাহাকে এই 


আইনে স্বাক্ষর দিতে হইয়াছিল। ইহাতে রাজার অধিকারের 
গণ্তী নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। বলা হয়, তিনি পার্লামেন্টের 
অমতে কোনপ্রকার অর্থ আদায় করিতে পারিবেন না। ইহা ব্যতীত 
আইনটিতে আরও নানা সর্ত ছিল। এই আইনের বলেই ইংলণ্ডের 
রাজাকে প্রোটেস্ট্যান্ট হইতে হয়। এই সময় হইতে ইংলণ্ডের 


ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপন ৫৭ 


রাজারা রাজত্ব করিতেছেন বটে, কিন্ত দেশ শাসনের ভার আর 

তাহাদের হস্তে নাই । দেশ শাসনের প্রকৃত মালিক হইল পালামেণ্ট। 

বস্তুতঃ পার্লামেন্ট এইবার রাজার ক্ষমতাকেও ছাপাইয়া উঠিল। 
অনুশীলনী 


১। টিউডর ও স্ট্‌য়াট আমলে ইংলগ্ডের শাসন-পদ্ধতির বিশেষত্ব বর্ণনা" 


কর। 
২। পার্লামেন্ট এবং স্ট্‌য়ার্ট রাজগণের মধ্যে কলহের কারণ কি? ইহার 


ফলাফল বর্ণনা কর। 
৩। ক্রমওয়েল কে ছিলেন? তাঁহার চরিত্র এবং কৃতিত্ব বর্ণনা কর। 
৪। পরবর্তী স্টুয়ার্ট রাজগণ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ । 
৫। গৌরবময় বিপ্লব কি? ইহার বিশেষত্ব বর্ণনা কর । 


পঞ্চম অধ্যায় 


ভারতে ব্ৰিটিশ সাআাজ7 স্থাপন 

মুনা _সআট গুরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বিশাল মুঘল সাত্রাজ্য 
যেন তাসের ঘরের মত ভাঙ্গিয়।৷ পড়িল। সাস্্রাজ্যের দত্ত ও ঠাট 
অবলুপ্ত হইল--দেশে দেখা দিল অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খল! । মুঘল- 
সৌভাগ্যের সমাধিক্ষেত্রে দাড়াইয়! মারাঠা, রাজপুত এবং শিখজাতি 
নূতন উৎসাহে স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া তুলিতে ব্রতী হইল। 

মারার্াগণ-_শিবাঁজীর নেতৃত্বে পূর্বেই মারাঠাগণ প্রবল হইয়া 
উঠিয়াছিল। ওুরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর হইতে তাহারাই মুঘলদের 
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প্রবল প্রতিদন্দী হইয়া দাড়ায়। সাহুজীকে কেন্দ্র করিয়! তাহার 
উপদেষ্টা পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ পতনোন্মুখ মুঘল সাম্রাজ্যের 
দুর্বলতার সকল প্রকার সুযোগ গ্রহণ করিয়া এক বিশাল মারাঠারাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় প্রতিদ্বন্দী দলগুলির চক্রান্তে দিল্লীর 
রাজনৈতিক আকাশ ছিল ঘনঘটাচ্ছন্ন। মারাঠা সৈন্যেরস হায়তায় 
একটি বিবদমান দল দিল্লী-অভিযান চালাইয়া তাহাদের বিরুদ্ধ- 
বাদীদের ক১ঠরোধ করিয়াছিল। দিলী-অভিযানে অংশ গ্রহণ করিয়া 
এবং আরও নানা ভাবে মারাঠাদের শক্তিবৃদ্ধি হইল । পেশোয়া 
বাজীরাও ভারতে একচ্ছত্র মারাঠা সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্নে বিভোর 
ছিলেন। নিজামের সহিত সংগ্রামে জয়ী হইয়! তিনি মারাঠা রাজ্যের 
সীমা আরও বর্ধিত করেন। পশ্চিমে পর্তুগীজদের নিকট হইতে 
সলসেটি ও বেসিন দখল করিয়া মারাঠাগণ জলপথেও প্রবল হইয়া 
উঠিল। ইহার পরে দাক্ষিণাত্যে ও উত্তর ভারতের বহুস্থানে মারাঠা 
প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। পঞ্জাব বিজয় লইয়া! মারাঠাদের সহিত 
আহম্মদ শাহ আবদালীর সংঘর্ষ ঘটে। তাহার সহিত শেষ যুদ্ধ 
হয় পাণিগথে। সে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মারাঠা শক্তির গর্ব খরা 
হইয়া পড়ে। মারাঠাদের সাআ্মাজ্যও অবশেষে পেশোয়া, গাইকোয়ার/ 
হইয়া পড়ে। এইরূপে সমগ্র: 


হোলকার ইত্যাদি পাচ ভাগে বিভক্ত 

ভারত সাআজ্য যখন তাহাদের করতল। ্‌ 
গতপ্রায়, তখনই তাহাদের 

স্বপ্ন চূর্ণ হইয়া গেল। | 


ক্ৰমে ক্রমে শতদ্র হইতে যমুনার তী র 
পর্যন্ত অঞ্চলটিতে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁহার শক্তিৰ্দ্ধিরতে 
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শঙ্কিত হইয়া সম্রাটু বাহাদুর শাহ স্বয়ং তাহাকে আক্রমণ করিয়া- 
ছিলেন। পরাজিত বান্দা মুঘল হস্তে বন্দী হইয়া প্রাণ হারাইলে 
সাময়িক ভাবে শিখ জাতির অভ্যুত্থানের আশী বিলুপ্ত হয়। কিন্তু 
তখনও শিখদের সামরিক শক্তির মূল নষ্ট হয় নাই। তাহারা গোপনে 
সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছিল। নাদির শাহের আক্রমণের পরে দেশব্যাপী 
বিশৃঙ্খলার সুযোগে শিখগণ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করিরা- 
ছিল। আহম্মদ শাহ আবদালী শেষবারের মত প্রত্যাবর্তন করিলে 
শিখগণ সমগ্র উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল । 
ৰাজপুত -গুরক্গজেবের মৃত্যুর পর যোধপুররাজ অজিতপিংহ, 
অন্বররাজ দ্বিতীয় জয়দিংহ এবং দুর্গাদাস রাঠৌর মুঘল পক্ষ পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন । অজিতসিংহকে দমনের জন্য সম্রাট সৈন্য প্রেরণ 
করিলে তিনি যুদ্ধ না করিয়া তাহার বশ্ঠতা স্বীকার করেন ও স্বীয় 
কন্যার সহিত সম্রাটের বিবাহ দেন। অতঃপর দিল্লীর দরবারে অজিত- 
সিংহ ও দ্বিতীয় জয়সিংহের অসামান্য প্রতিপত্তি হইয়াছিল। তাহারা 
আগ্রা হইতে সুরাট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল শাসন করিতেন ।_ কিন্ত 
তাহাদের এ সৌভাগ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। 
এমন সময় প্রাদেশিক শাসনকর্তারাও দিল্লীশ্বরের প্রভুত্ব কার্ষতঃ 
অস্বীকার করিতে লাগিলেন।: বঙ্গদেশ, অযোধ্যা এবং দক্ষিণাত্য 
প্রায় স্বাধীন হইয়া গেল । 
ব্ৰহ্মদেশ _উরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বাংলা ও বিহার স্ুবা একত্র 
সংযোজিত হইয়াছিল। বিহারের স্থবাদার আলিবদী খাঁ, জগংশেঠ 
প্রভৃতির সহায়তায় বলপূর্ধক এই সুবার নবাবী লাভ করেন। চাতুরী 
দ্বারা তিনি স্াটের নিকট হইতে স্বীয় দাবী আদায় করিয়া লইয়া 
প্রায় স্বাধীন ভাবে এই রাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করেন। তাহার 


০ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


রাজত্বকালেই মারাঠা-বগীর উৎপাত আরম্ভ হইয়াছিল । তখন তি | 
উড়িষ্যার অধিকার ত্যাগ করিয়া ব্গাদের সহিত সন্ধি রি | 
অযোধ7া__অবোধ্যা স্থুব। মুঘল আমলে বারাণসী,এলাহাব 
ও কানপুরের একটি অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অযোধ্যা রা 
প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সাদাৎ খাঁ। তিনি অযোধ্যার শান কর্তা ন 
হইবার পর দিল্লীর দরবারে রাজ্যটির প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। পরব 
কালের নবাবগণ সকলেই দিল্লীর উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বায | 
১৭৭৫ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত উত্তর ভারতে তাঁহাদের ক্ষমতা ছিল রি ৃ 
দ্রাক্ষিণাত7য _দাক্ষিণাত্য সুবা নিজীম উল্‌-মুলুক নামে পরি | 
শাসনকর্তার আমলে স্বাতন্ত্য লাভ করিয়াছিল । তাহার পূর্বপুরুষ 
ছিলেন বোখারা-নিবাঁসী ৷ গুরঙ্গজেবের আমল হইতে দিল্লীর দরবারে 
তাহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। কিন্ত দরবারের চক্রান্তে তিনি শুধু এক 
সুব| হইতে অন্ত সুবায় স্থানান্তরিত হইতেছিলেন। সর্বশেষে মালব 
সুবা হইতে স্থানান্তরের আদেশ পাইলে তিনি বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। 
বাঁলক্রমে তিনি হায়দ্রাবাদ জয় করিয়া সম্রাটের নিকট হইতে 
“আসফ জাহ” খেতাব আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর: 
পরই উত্তরাধিকারের সংগ্রামের স্থযোগ লইয়। ইউরোগীয়গণ 
সতের আভ্যন্তরীণ সমন্তায় হস্তক্ষেপের সুযোগ পাইল। 
ধ্রঙ্জজেবের পরবর্তী মুঘল সম্রাটের! ছিলেন অকৰ্মণ্য, বিলাসী 
এবং মন্তিগণের হস্তে ক্রীড়নক মাত্র । তাহাদের রাজনৈতি ক ক্ষমতা 
ছিল দিল্লী এবং তৎপার্সবরতাঁ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ । 
এই অন্তঃসারশৃ্, ধ্বংসোন্মুখ মুঘল সাম্রাজ্যে উদ্ধত তরবারি 
হস্তে নাদির শাহ ও আহম্মদ শাহ আবদালী প্রবেশ করিলেন! 
নাদিরের আক্রমণে সমৃদ্ধ দিল্লী নগরী শ্মশানে পরিণত হইল । 
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তাহার সেনাপতি আহন্মদ শাহ আবদালী (বা. দুররাণী ) 
আফগানিস্থানের অধিপতি হইয়া বহুবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন | 
দিল্লী, মথুরা, বৃন্দাবন লুষ্টিত হইল । মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাংশ 
ছারখার হইয়া গেল এবং কিয়দংশ আহম্মদ শাহ গ্রাস করিয়াবদিলেন ॥ 
এই সমস্ত বৈদেশিক আক্রমণের ফলে ভারতের রাজনৈতিক জীবন 
যেভাবে বিপর্যস্ত হইয়! গিয়াছিল তাহাতেই পরবর্তাঁকালে বৈদেশিক 
শক্তির পক্ষে ভারতে প্রভুত্ব স্থাপন সহজ হইয়াছিল 
বৈদেশিক শক্তির অভ্যুদয় মুঘল সাআাজ্যের কাঠামো ভাঙ্গিয়। 
পড়িলে সেইঅরাজকতার আবহাওয়ায় স্থানীয় শাসনকর্তাগণ অত্যধিক 


ড়ুপ্লে 


অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন এবং স্থানে স্থানে অস্তদ্ধন্দ দেখা দিল। 

ইহার ফলে একদঙ্গে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনে 

বিপুল আলোড়ন উঠিল। বিদেশী বণিকেরা এই অরাজকতার স্থযোগ 
৫ 


৬২ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


লইয়া রাজমুকুট কুড়াইয়৷ লইতে প্রয়াসী হইলেন। রাজনৈতিক 
রঙ্গমঞ্চে প্রথমে আবির্ভূত হইলেন ফরাসী কুটনীতিবিদ্‌ডুপ্পে ; তাহাকে 
অনুসরণ করিলেন ইংরেজ ধুরন্ধর রবার্ট ক্লাইভ। কর্ণাটক এবং 
দাক্ষিণাত্যে এই সময়ে গৃহবিবাদ আরম্ভ হইলে ইংরেজ এবং ফরাসিগণ 
পরস্পরের শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইল। দীর্ঘকীলব্যাগী সংগ্রামের 
পর কর্ণাটে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিতহইল। সঙ্গে সঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীর রাজনৈতিক সৌভাগ্যের চন! হইল। 
বন্ছদেশে ইংৱেজগণের আধিপত্য বিস্তাব্র__বজদেশে 
ইংরেজগণ পূর্বেই স্থায়ী আসন পাতিয়া বসিয়াছিল। এদেশের উপকূল- 
ভাগে বাণিজ্য-সামগ্রী মিলিত ন বলিয়া দেশের অভ্যন্তরভাগ হইতে 
পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতে হইত। ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী বাঁধি 
৩,০০২ টাকা রাজস্বের অঙ্গীকারে বঙ্গদেশে বাণিজ্যের সুযোগ লাভ 
করিয়াছিল। কিন্তু কোম্পানীর সহিত শীঘ্রই মুঘল সম্রাটের সংঘর্ষ 
উপস্থিত হয়। সে-যুদ্ধে ইংরাজ সৈন্য পরাজিত হয়। হুগলী কুঠীর 
নেতা জব চার্ণক পলায়নের পথে স্ুতানুটি নামে ভাগীরথীর তীরের 
একটি অঞ্চলে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাহার পর সম্রাটের সহিত 
সন্ধি হইলে জব চার্ণক ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে হৃতাহুটিতে ইংরেজের বাণিজ্য- 
কুণ স্থাপন করেন। শোভাসিংহের বিদ্রোহের স্থযোগ লইয়! তাহার! 
কুঠীটিকে দুর্গদ্বার| সুরক্ষিত করিল? ইতিমধ্যে তাহারা ১২০০২ টাকার 
বিনিময়ে গোবিন্দপুর, স্তামুটি ও কলিকাতার জমিদারি ইজারা লাভ 
করে। বাংলায় ইংরেজ কুগীর পরিচালনায় ব্যবসা দ্রুত প্রসার লাভ 
করে এবং ১৭৩৫ শীষে কলিকাতার জনসখখ্যা হয় এক লক্ষ। 
কলিকাতা! নগরী প্রতিষ্ঠার প্রায় ৬০ বৎসর পরে বাংলার নবাব 
আলিবদাঁ খাঁর মৃত্যুর পরে সিয়াজ্উদ্দৌল্ল। সিংহাসন লাভ করেন । 
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তাহার সিংহাসন লাভের সময়ও নানা চক্রান্ত হইয়াছিল। কিন্ত 
তিনি সিংহাসন লাভের কয়েক মাসের মধ্যেই সমস্ত চক্রান্ত ধ্বংস 
করিয়াছিলেন। 

সিরাজ ছিলেন তরুণবয়স্ক, চঞ্চলমতি এবং ব্যসনীপক্ত। ক্লাইভ মনে 
করিয়াছিলেন যে, সিরাজ বাংলার নবাব থাকিলে ইংরেজগণের স্বার্থ 
বিপন্ন হইবে। সুতরাং তিনি জগৎশেঠ, মীরজাফর, রাজবল্লভ প্রভৃতি 
খাহারা সিরাজের মসনদলাভে বিক্ষুব্ধ ছিলেন, সেই সমস্ত ওমরাহের 
সহিত যোগ দিয়া নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে এক বড়ঘন্ 
করিলেন। ইহার ফলে ১৭৫৭ 
শীষ্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে সিরাজ- 
উদ্দৌলা পরাজিত হইলেন এবং 
বাংলার স্বাধীনতা-হূর্য অস্তমিত 
হইল।বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরকে 
ক্লাইভ বাংলার মসনদে বসাইলেন 
বটে,কিন্তু নূতন নবাব কোম্পানীর 
হাতের পুতুল হইলেন। বাংলার 
প্রকৃত শাসক হইলেন রবার্ট 
ক্লাইভ। পরবতাঁ নবাব টু 
মীরকাশিম ইংরেজদের এই... সিরাজউদ্দৌলা 
আধিপত্য এবং ওদ্ধত্য সহা করিবার লোক ছিলেন না। তিনি 
সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী মনে করিয়া বাংলার রাজধানী মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত 
করিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার সৈল্তবাহিনী পুনর্গঠন করিয়া 
ইংরেজগণের সহিত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইলেন। কিন্ত বক্সারের 
যুদ্ধে তাহার সমস্ত আশা-আকাজ্ষার সমাধি হইল ; মীরকাশিম 


৬৪ 


আধুনিক যুগের ইতিহাস | 
পরাজিত হইলেন। অবশেষে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজগণ তাহাদের, 
অধিকার বাহৃতঃ আইনসঙ্গত করিবার উদ্দেন্টে দিল্লীর সম্রাট শাহ 
আলমের নিকট হইতে বাংলা-বিহার-উড়িয্যার দেওয়ানী আদায়, 
করিয়। লইলেন। ইহার ফলে ইংরেজদের হস্তে রাজত্ব আদায়ের 


অধিকার চলিয়া গেল। এইবার বণিকের মানদণ্ড সত্য সত্যই 
বাজদণ্ডরূপে দেখা দিল । 


ইংরেজদের দে ওয়ানী লাভ 


দৃক্ষিণ-ভারতে ইংরজ আধিপত্য বিস্তার কৰ্ণাটক এবং 
বাংলা যখন রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লবে বিপর্যস্ত তখন মহীশৃরে হায়দার আলি 
এবং টিপু সুলতান একটি শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন। 

হায়দীর আলি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষ । 


সামান্য সিপাহীর সন্তান হইয়াও, তিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে মহীশুর 


ভারতে বৃটিশ সীত্রাজ্য স্থাপন ৬ 


বাজোর সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি লেখাপড়া না জানিলেও 
সমর কৌশলে এবং শাসন দক্ষতায় অনন্যসাধারণ ছিলেন। একই 
সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার 
অলৌকিক ক্ষমত| তাঁহার ছিল। 
বেশভূষায়' অনাড়ন্বর, যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্ধর্ষ 
এই কাঁতিমান পুরুষ ভারতবর্ষে ব্রিটশ 
আধিপত্য প্রায় লোপ করিবার উপক্রম 
করিয়াছিলেন । হায়দারের উচ্চাকাজক্ষার 
সীমা ছিল না। তিনি ক্ষুদ্র মহীশূর £ 
রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়া সন্ত্ট 6 1) 
ছিলেন না। পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য- ) 
গুলি গ্রাস করাও তাহার সঙ্কর ছিল। এই হায়দার আলি 
কার্যে তিনি অনেকটা সাফল্য লাভ করিয়া ইংরেজদের সহিত যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হইলেন। ইংরেজদের অনুগত মিত্র ছিলেন আর্কটের নবাব। 
হায়দার আলি আর্কট রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া বিছ্যুৎবেগে মাদ্রাজের 
উপকণ উপনীত হইলেন। তখন কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ উপায়ান্তর না 
দেখিয়| সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার কয়েক বৎসর পর হায়দার 
আলি আর একবার ইংরেজ সৈন্যবাহিনী বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। 
টিপু সুলতান _-১৭৮১ শরীষ্টাবে হায়দার আলির মৃত্যু হইলে টিপু 
স্বলতান মহীশুরের অধিপতি হইলেন। তিনি পিতার আরব কার্য 
সম্পন্ন করিতে আত্মনিয়োগ করিলেন। টিপু স্থলতানও পিতার মত 
অক্লান্ত কর্মী, সুদক্ষ সেনাপতি এবং সাহসী ছিলেন। তিনি দেখিতে 
নাতিদীর্ঘকায় এবং সুপুরুষ ছিলেন। ইংরেজদের প্রতি তাহার ঘৃণা ছিল 
অপরিনীম। তিনি অতি বিশুদ্ধ চরিত্রের লোক ছিলেন । সে যুগের 
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অভিজাত সমাজের মধ্যে প্রচলিত কোন চরিত্রদৌষ তাহার ছিল না 
ঈশ্বরের প্রতি তাহার গভীর আস্থা ছিল। তিনি সুশিক্ষিত ছিলেন 
এবং ফার্সী, কানাড়ী ও উদ্ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করিতেপারিতেন ৷ 
যুদ্ধ অবশ্যস্তাবী মনে করিয়া তিনি সহসা! কোম্পানীর আশ্রিত ত্রিবা্ধুর 
রাজ্য আক্রমণ করিলেন। 
ইংরেজরা পেশোয়! এবং নিজামের] 
সহযোগিতায় টিপু সুলতানের 
রাজধানী শ্রীরপত্তন অবরোধ 
করিল। অনন্যোপায় হইয়া টিপু. 
সুলতান সন্ধি করিলেন। কিন্তু 
কয়েক বৎসর পর আর একবার, 
তিনি জীবনমরণ পণ করিয়া 
ইংরেজদিগকে বিপুল বিক্রমে : 
আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তাহার : 
অতুলনীয় স্বদেশপ্রেম ব্যর্থ হইল। 
শ্রীরঙ্গপত্তনের দুর্গ প্রাকারের 
সিত্দারে টিপু সুলতানের মৃত্যু হইল। তাহার মৃত্যুর কিছুকাল 
পরে ইংরেজগণ কর্ণাটককে ব্রিটিশ সাআজ্যের অন্তৰ্ভুক্ত করিল। 
আারাঠা রাজয জয় দক্ষিণ ও মধ্যভারতে এই সময়ে ছিল মারাঠা 
্রতুত্ব। কিছু পূর্বেই পাণিপথের যুদ্ধে (১৭৬১ খবরঃ ) তাহারা আহম্মদ 
শাহ আবদালীর নিকট পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়াছিল । মারাঠা এবং 
সুদলমানদের এই শত্তিক্ষয়কারী সংঘর্ষে উদীয়মান ব্রিটিশ শক্তির 
যথেষ্ট সুবিধা হইল। পলাশীর প্রান্তরে যেবীজ বপন কর] হইয়াছিল” 
পাণিপিথের রক্তসিঞ্চনে এতদিনে তাহ! পল্পবিত হইয়া উঠিল। 
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ইহার কয়েক বৎসর পরে পেশোয়া নারায়ণ রাও পারিবারিক 
ষড়যন্ত্রের ফলে নিহত হন। তখন মারাঠা সাম্রাজ্যে পেশোয়া পদ 
লইয়া নানাবিধ গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়। নিহত পেশোয়ার 
খুল্লতাত রাষ্ট্রক্ষমত। হস্তগত করিতে না পারিয়া ইংরেজগণের॥ 
শরণাপন্ন হন। ইংরেজগণ তাহাকে j 
আশ্রয় দেওয়ার ফলে মারাঠাদের 
সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ সমুপস্থিত 8 
হইল। মারাঠাদের নায়ক ছিলেন চা 
কূটনীতিবিশারদ নানা ফড়নবীশ। [8 
তিনি ছিলেন অতুলনীয় দেশ- 
প্রেমিক। ইংরেজদিগকে বাধা | 
দিবার জন্য তিনি কয়েকটি 8 
শক্তিকে সঙ্ববদ্ধ করিয়া বিপুল | 
বিক্ৰমে যুদ্ধ করিয়া চলিলেন। : 
অবশেষে যুদ্ধের অবসানে সন্ধি 
স্বাক্ষরিত হইল। নানা ফড়নবীশের ৫ 
মৃত্যুর পর মারাঠা সৈন্যবাহিনী [ 
ইংরেজদের বিরুদ্ধে আরও দুইটি 


যুদ্ধ করিয়াছিল ; কিন্তু তাহাদের নানা ফড়নবীশ 


সমস্ত গ্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা সাত্রাজ্যে জীবন- 
সন্ধ্যা নামিয়া আসিল। মারাঠা নায়কগণ তাহাদের গৌরবময় যুগে 


একদা মুঘল সম্রাটকে হাতের পুতুল করিয়া রাখিয়াছিলেন। 
ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে বিদায় লইবার পূর্বে মারাঠাগণ এই 
পুতুলটিকে ইংরেজদের হাতে সমর্পণ করিয়া গেল। 


৬৮ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


দ্েশীল্প ব্রাজন্যবর্গ সম্বন্ধে ইংরেজ-নীতি-__এই সমস্ত দীৰ্ঘ- 
কালব্যাগী সংগ্রাম চলিবার সময় ইংরেজগণ ভারতে এক নূতন নীতির 
প্রবর্তন করিয়াছিলেন। উহার নাম অধীনভামূলক মিত্রতা। কোন 
ভারতীয় নরপতি এই নীতি অন্ুযারী কোম্পানীর সহিত মিত্রতাস্থত্রে 
আবদ্ধ হইলে কোম্পানী তাহাকে বহিঃশক্রর আক্রমণ এবং অন্তবিপ্লব 
হইতে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দিত। ইহাতে আশ্রিত রাজ্যটি 
নিরাপদ হইত বটে, কিন্তু উহার স্বাধীনতা নানাভাবে খর্ব হইত" 
প্রথমেই সৈন্যবাহিনীর কর্তৃত্ব দেশীয় রাজার হাত হইতে ইংরেজদের 
হাতে চলিয়া বাইত। এতদ্যতীত, অন্যরাজ্যের সহিত কিরূপ সম্পর্ক 
হইবে তাহ! নিরপণের ভারও. ইংরেজগণ গ্রহণ করিত। কেবল 
তাহাই নহে, এই সৈন্য পোষণ করিবার ব্যয়ভারও মিত্র-রাজ্যকে 
বহন করিতে হইত। উহার জন্য নগদ অথবা রাজ্যের কিয়দংশ 
ছাড়িয়া দিতে হইত। সুতরাং যে সমস্ত নরপতি অধীনতামূলক 
মিত্রতার নাগপাশে আবদ্ধ হইলেন, তাহারা কোম্পানীর আশ্রয়লাভের 
বিনিময়ে স্বাধীনতা বিসর্জন দ্রিলেন। হায়দ্রাবাদের নিজাম এবং 
অযোধ্যার নবাব এই মিত্রতাপাশে বদ্ধ হইলেন। কিন্ত ইংরেজদের 
সাঘরাজ্যের ক্ষুধা ইহাতেও নিবৃত্ত হইল না--পরবর্তাকালে কৃশাসনের 
অজুহাতে তাহারা অযোধ্যা প্রদেশ গ্রাস করিয়া বসিল। 
টি এবং ইংব্রেজগণ - অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাক্কে 
ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল। গুরু নানক 
তাহাদিগকে দিয়াছিলেন ধর্ম; গুরু গোবিন্দ সিং তাহাদিগকে 
সঙ্ঘবদ্ধ জাতিতে পরিণত করিয়াছিলেন; রণজিৎ সিংহ এইবার 
তাহাদিগকে দিলেন স্বাধীন স্বদেশ । 


রণজিৎ সিংহ দেখিতে প্রিয়দর্শা ছিলেন না। বাল্যকালে 


চি 


ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপন ৬৯ 


বদন্তরোগের আক্রমণে তাহার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। তিনি 
সৌজন্যে এবং উদ্ারতায় অতুলনীয় ছিলেন। তাহার অসামান্য 
সামরিক এবং সংগঠনী প্রতিভার জন্য একজন ফরাসী পর্যটক তাহাকে 
“নেপোলিয়নেরসংক্ষিপ্ত সংস্করণ” 
(Napoleon in miniature) 
বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 
তিনি আকবর এবং শিবাজীর মত 
নিরক্ষর হইলেও ছিন্নবিচ্ছিন 
শিখজাতিকে লইয়া একটি 
সাস্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন-ইহাই তাহার 
জীবনের প্রধান কীতি। 
রণজিৎ সিংহ ছিলেন একটি 
শিখ সপ্প্রদায়ের নেতা । তিনি 
আহম্মদ শাহ আবদালীর 
-পৌত্রের_ অনুগ্রহে লাহোরের 
শাসনভার পাইলে তাহার রণজিৎ সিংহ 
সৌভাগ্যের রুদ্ধদ্বার অকল্মাৎ উন্মুক্ত হইল’; অন্যান্য শিখ সম্প্রদায় 
গুলির উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া তিনি শিখতীর্থ অমৃতসর এবং 
লুধিয়ানা দখল করেন। অতঃপর তিনি শত্রর দক্ষিণদিকস্থ রাজ্য 
আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে ইংরেজগণের সহিত অমৃতসরের সান্ধ 
অনুসারে তিনি অভিধান বন্ধ করেন |:স্থতরাং বাধ্য হইয়া তাহাকে 
উত্তরে, উত্তর-পশ্চিম দিকে এবং পশ্চিম দিকে রাজ্য বিস্তার করিতে 
হয়। প্রায় ২৫ বংগর ব্যাপী যুদ্ধ এবং কুটনীতির বেলে তিনি 


৭ আধুনিক যুগের ইতিহাস 
কাশ্মীর সহ সিন্ধু উপত্যকার অধিকাংশ স্থানের উপর প্রাধান্ত বিস্তার 
করিতে সমর্থ হন। 
রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর তাহার সাঁআাজ্যে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা 
দেখা দিল। ইংরেজগণ এই গণ্ডগোলের সুযোগ লইয়া ছুইটি যুদ্ধের 
পর পাঞ্জাব এবং কাশ্মীর অধিকার করিয়া লইল। একদা রণজিৎ ৷ 
সিংহ নাকি বলিয়াছিলেন, “সব লাল হো যায়েগা ৷” শিখ সাআজ্যে 
ভাঙ্গন ধরিবার পর মনে হইল যে, ইহার আর বেশীদিন বাকী নাই !- 
এই সমস্ত গণ্ুগোলের সময় ইংরেজগণ সিন্ধু প্রদেশ এবং ত্রন্ম প্রদেশ 
জয় করিয়াছিল। ু 
সিপাহি বিদ্রোহ দেশে এই সময়ে নান! কারণে লোকের 
মনে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইতেছিল। কোম্পানী ছলে-বলে-কৌশলে 
বিভিন্ন স্থান অধিকার করিয়াছিল; ইহাতে সাধারণ লোক অত্যন্ত 
সন্ত্রস্ত হইয়া, উঠিয়াছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্রুত প্রসার এবং 
নানাবিধ সমাজ-সংস্কার একশ্রেণীর লোককে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল ৷ 
তাহারা মনে করিল তাহাদের ধর্ম, আচার-ব্যবহার সববুঝি পাশ্চাত্ত্য 


উপর নির্ভরশীল প্রজার! বেকার হইয়া পড়িল। বেকারী-বৃদ্ধিতে 
অসন্তোষও বৃদ্ধি পাইল। ইহার উপর সিপাহীরা যখন শুনিল যে, 
তাহাদের বন্দুকের টোটায় শুকর. ও গরুর চবি দেওয়া হয় তখন 
তাহারা ক্রোধে জলিয়া উঠিল। অতঃপর অসন্তোষের ধৃমায়িত বহি: 
দাবানলের মত দিথ্িদিকে ছড়াইয়৷ পড়িল। দিল্লীতে মুঘল সাম্রাঙ্্য 
ক্ষণিকের জন্য পুনঃ সংস্থাপিত হইল । 


এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এক মহীয়সী মহিলার নাম, 


৭১ 


ভারতে ব্রিটিশ সাত্রাজ্য স্থাপন 


৭২ আধুনিক যুগের ইতিহাস 

জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে । তিনিই বিখ্যাত বাণীর রাণী 

লক্ষমীবাঈ। বাঁসীর দুর্গ পতনোনুখ হইলে তিনি রাত্রির অন্ধকারে 

পলায়ন করেন। সেখান হইতে তিনি গেলেন কালী । সে-ছূর্গেরও 
পতন হইলে তিনি বিন্দুমাত্র হতোছযম না হইয়া গোয়ালিয়রের দিকে 


বাসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ 
অভিযান করেন। গোয়ালিয়র জয় করিয়া তিনি সিদ্ধিয়াকে আগ্রায় 
বিতাড়িত করেন। ইংরেজগণ এইবার গোয়ালিয়র দুর্গ আক্রমণ 
নরে। তখন পুরুষের বেশে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে করিতে 
তিনি অবশেষে গুলিবিদ্ধ হইয়| প্রাণ বিসর্জন দেন; সেদিন ছিল 
১৮৫৮ খীষ্টাব্দের ১৭ই'জুন। দেশব্যাপী বিদ্রোহে বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ : 
করিয়াও দেশপ্রেমিকরা কিছুইকরিতেপারিল না। অবশেষে সিপাহী . 


ভারতে ব্রিটিশ সাত্রাজ্য স্থাপন ৭৩, 


বিদ্রোহের অবসান হইল। জাতীয় বিপদের সময় সঙ্ববদ্ধ হইতে 
না পারায় ভারতবর্ষ যুগে যুগে স্বাধীনতা হারাইয়াছে। সিপাহী 
বিদ্রোহের ব্যর্থতাঁও ইহার একটি জাজল্যমান প্রমাণ 

সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ভারতে কোম্পানীর রাজত্বের অবসান 
হইল। ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া, ভারতবর্ষে এত গণ্ডগোল এবং . 
বিশৃঙ্খল! দেখিয়া অবশেষে স্বহস্তে শীসনভার গ্রহণ করিলেন । 
তিমি একটি ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়! জানাইলেন যে গভর্ণমেন্ট ধর্ম 
এবং সামাজিক ব্যবস্থায় অতঃপর হস্তক্ষেপ করিবে ন! এবং জাতিধর্ম- 
নিধিশেষে উপযুক্ত লোককে রাজকার্ষে নিযুক্ত কর! হইবে 


অনুশীলনী 

১।, বৈদেশিক শক্তির অত্যুদয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক 
অবস্থা বর্ণনা কর । 

২। বঙ্গদেশে ইংরেজগণের আধিপত্য বিস্তারের কাহিনী বর্ণন! কর। 

৩। দক্ষিণভারতে ইংরেজগণের.আধিপত্য কিরূপে বিস্তৃত হইল লিখ । 

৪। দেশীয় রাজন্যবর্গ সম্বন্ধে ইংরেজগণ কিরপ নীতি অবলদ্বন 
করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনা কর। 

৫। রণজিৎ সিংহ সম্বন্ধে যাহ! জান লিখ। 

৬। নিয্নলিখিত ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ :_ 

হায়দার আলি, টিপু স্থলকান, লক্ষমীবাঈ। 


ক (৬৯৬০৫ 


Calcutta ৯ Ei 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 


আমেরিকার জাথীনতা-সংগ্রাম ও যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যুদয় 
সুলা-__সপ্তদশ শতাব্দীতে অনেক ইংরেজ নরনারী আট্লা্টিক 
মহাসাগর পার হইয়া উত্তর আমেরিকায় বসতি স্থাপন করিবার জন্য 
'গিয়াছিল। উহার পূর্বপ্রান্তে সমুদ্রসৈকতে ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে 
ক্রমে ক্রমে তেরটি ইংরেজ উপনিবেশ গড়িয়া উঠিল। ইংরেজগণ 
জঙ্গল পরিঞ্ধার করিয়া শহর স্থাপন করিল, বাড়ীঘর নির্মাণ করিল, 
“এবং কৃষিকার্ধ শুরু করিয়া দিল। সেখানে যেন এক নূতন সভ্য- 
জীবনের অভিষেক হইল ॥ মনে হইল, কে ষেন উত্তর আমেরিকার 
পূর্বাঞ্চলে ইংলগ্ডের কয়েক টুকরা বসাইয়! দিয়! গিয়াছে। ইহাদের 
ভত্রবেশী বর্বরতায় আমেরিকার আদিম রেড. ইগ্ডিয়ানদের জীবন 
ছুবিষহ হইয়া উঠিল। তাহারা 'ধীরে ধীরে দেশের অভ্যন্তরে 
বনে জঙ্গলে হটিয়া যাইতে বাধ্য হইল। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই সমস্ত উপনিবেশগুলি 
আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যপারে কার্যতঃ স্বাধীন ছিল। ব্যবসায়ের 
ব্যাপারে ইংরেজগণ নানরপ বিধিনিষেধ আরোপ করিয়াছিল বটে, 
কিন্তু ওপনিবেশিকগণ এই সমস্ত আইনকানুন উপেক্ষা করিয়াই 
চলিত। ইংলগ্ের কর্তৃপক্ষও ব্যবসাসংক্রান্ত বিবিনিষেধগুলি 
উপনিবেশে কঠোরতার সহিত প্রয়োগ করিতেন না। 
সংগ্রামের পূৰ্বাভাষ -অষ্টাদশ-শতাব্দীর তৃতীয় পাদে এই | 
স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা ব্যাহত হইল। এতদিন ব্রিটিশ গভরণমেন্ট 
উপনিবেশগুলির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে নাই, কিন্ত 
| উপনিবেশগুলি রক্ষ করিবার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া 


আমেরিকার দ্বাধীনতা-সংগ্রাম ও যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যুদয় ৭৫ 


আসিতেছিল। ইউরোপের নানা যুদ্ধে জড়িত হওয়ায় উপনিবেশের 
এই ব্যয়ভার ক্রমাগত বহন করিয়া চলা ইংলণ্ডের পক্ষে দুঃসাধ্য 
হইয়া উঠিল। সুতরাং ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট চাহিলেন যে, ওঁপনি- 
বেশিকেরা তাহাদের দেশ-রক্ষার আংশিক ব্যয়ভার নিজেরাই বহন 
করুক। ইংলণ্ডে তখন তৃতীয় জর্জের রাজত্ব চলিতেছে। তাহার 
মন্্রগণ উপরোক্ত কারণে উপনিবেশগুলি হইতে অর্থ আদায় করিবার 
উদ্দেশ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত পুরাতন আইন-কানুন গুলি কঠোর- 
ভাবে প্রয়োগ করিতে লাগিলেন । বে-আইনী ব্যবসাও একেবারে 
বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে নৃতন কর ধার্য কবা স্থির 
ইইল। ব্রিটিশ গভ্ণমেট্টের এই সমস্ত প্রস্তাব ওপনিবেশিকদের 
আদৌ মনঃপূত হইল না। তাহারা এতদিনে অনেকটা 
স্বাবলম্বী হইয়া উঠিয়াছিল। এতদিন তাহাদের একমাত্র ভয় ছিল 


কানাডা হইতে ফরাসীদিগের আক্রমণ। সেজন্য তাহার! ইংরেজ 
সেনাদলকে অভ্যর্থনাই জানাইত। কিন্তু ইংরেজগণ কানাডা অধিকার 
সুতরাং আমেরিকাবাসী 


করায় দে আশঙ্ক। আর রহিল না। 
পনিবেশিকগণ : এইবার ইংলণ্ডের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া 
স্বাধীন জীবন যাপনের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল । 


্যাম্প আইন-_-আমেরিকার ইংরেজ উপনিবেশিকগণের মন 
খন ব্রিটিশ গভরণমৈন্ট 


যখন এইভাবে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল ত 
ঘোষণা করিলেন যে, সমস্ত সরকারী দলিলপত্রে ষ্টাম্প লাগাইতে 
ইইবে। আমেরিকাবাসিগণ উহা ব্যবহার করিতে একেবারে অস্বীকার 
রিয়া বসিল। সমস্ত উপনিবেশ ব্যাপিয়! আন্দোলনের ঝড় বহিতে 
শাগিল। প্রসিদ্ধ বাগী প্যাট্রিক হেন্রী ভাজিনিয়ার এক বিরাট্‌ 
উনসভায় বলিলেন, প্সীরাজকে ক্রটাস হত্যা করিয়াছিলেন, প্রথম 


৭৬ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


চালস্কে করিয়াছিলেন ক্রমওয়েল, এবং তৃতীয় জর্জের _” সভায় 
“রাজদ্রোহী” শব্দ উচ্চারিত হইলে তিনি তাহার বাক্য শেষ করিলেন 
“এবং তৃতীয় জর্জের ইহা হইতে শিক্ষালাভ করা উচিত৷” কিন্ত 
তৃতীয় জর্জের শিক্ষালাভ. করিবার মনোবৃত্তি ছিল না; তাহার 
মনত্রীরাও ছিলেন অদূরদর্শী।- সুতরাং ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট যে সমস্ত 
পণ্যের উপর নূতন কর ধার্য করিলেন, আমেরিকাবাসিগণ তাহা 
বর্জন করার জন্য তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করিয়া. দিল। ভারতবর্ষ 
হইতে এই সময়ে চা-বোঝাই জাহাজ বোস্টন বন্দরে উপনীত হইলে 
কয়েকজন আমেরিকান রেড ইগ্ডিয়ানের ছদ্মবেশে জাহাজে উঠিয়া 
চায়ের বাক্স সমূদ্রে ফেলিয়া দিল তখন ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট এই সমস্ত 
কার্ধকলাপ দমন করিবার 
জন্যসৈন্য নিয়োগ করিলে 
আমেরিকানদের সহিত 
সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। 
এইরূপে '{ আমেরিকার 
স্বাধীনতা-সং গ্রা মের 
প্রথম পর্ব আরম্ভ হইল। 
জাতীরতা-দংগরাজ__ 
এই  স্বাধীনতা-সংগ্রাম 
L548] দীর্ঘ অপ্তবর্ষব্যাগী স্থায়ী 

এড যণ্ড বার্ক হইয়াছিল। ফরাসিগণ 
কানাডার সাত্রাজ্য হারাইয়। ইংরেজদের ঘোরতর শক্রুতে পরিণত 
হইয়াছিল। এইবার তাহার! স্থযোগ বুঝিয়া৷ আমেরিকাবাসিগণকে ! 
অর্থ ও সৈন্যবল দিয়! সাহায্য করিতে লাগিল । অনেক ইংরেজ 


আমেরিকার হ্বাবীনতা-সংগ্রাম ও যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যুদয় নি 


রাজনীতিজ্ঞও ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের এই জঙ্গী-নীতি সমর্থন করিতে 
পারেন নাই। বিখ্যাত বাগী এডঅপ্ড বার্ক আমেরিকার উপনিবেশ- 
গুলিকে এইভাবে বিক্ষুন্ধ না করিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছিলেন। 
কিন্ত দূরদর্শী রাজ- 
নীতিকগণের সাবধান- 
বাণী উপেক্ষিত হইলে 
অবশেষে স্বাধীনতা- 
সংগ্রাম আরম্ভ হইল ' 
স্বাধীন তা- সংগ্রামে 
আমেরিকা বা সী- 
দের নেতা ছিলেন 
জর্জ ওয়াশিংটন । 
তিনি ছিলেন 
ভাজ্জিনিয়ার একজন 
সমৃদ্ধ কৃষিজীবী। 
তাহার স্বভাবটি শান্ত 
হইলেও মনটি ছিল ' 
ইস্পাতের মত কঠিন। 


কোন কার্ষভার গ্রহণ র্‌ : 
করিয়। উহা অসমাপ্ত অবস্থায় ফেলিয়া রাখা তাহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ 


ছিল। সৈনিক হিসাবেও তাহার পূর্ব bl ছিল। 
ছি রুষ।. অশ্বারোহণ  মল্লযুদ্ধেও | 
সেন বলিষ্ঠ ও দ্য এ অনিৰাৰ্থ হইয়া উঠিলে দেশের 


সমভাবে পারদর্শী ছিলেন । 
সর্বত্র হইতে দেশপ্রেমিকরা ফিলাডেলফিয়ায় সমবেত হইলেন। 


৬ 


জর্জ ওয়াশিংটন 


টা ? ) 
LL | 


রে 


আমেরিকার স্থাধীনতা-সংগ্রাম ও যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যুদয় রে 


১৭৭৪ খ্ৰীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই আমেরিকাবাসিগণ কংগ্রেসের অধিবেশনে 
স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। তাহারা! এই দিনটি এখনো জাতীয় দিবস- 
রূপে পালন করিয়া থাকে। কিলাডেলফিয়ার কংগ্রেস ওয়াশিংটনকে 
সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইল। অবশেষে 
দীর্ঘকালব্যাগী সংগ্রামের পর আমেরিকান সৈন্যবাহিনী জয়লাভ 
করিতে লাগিল। লর্ড কর্ণওয়ালিশ সসৈন্যে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য 
হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রত্ক্ষয়কারী যুদ্ধের অবসান হইল। এই 
লর্ড কর্ণওয়ালিশই পরবর্তী যুগে ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল 
হুইয়াছিলেন। ব্রিদিশ গভর্ণমেন্ট উপায়াস্তর না দেখিয়া আমেরিকার 
উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা স্বীকার করিতেঃবাধ্য হইলেন | 
আমেরিকার যুক্তৱা যুদ্ধ সমান্তির কয়েক বৎসর পরে 
আমেরিকার তেরটি উপনিবেশ একত্রিত হইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন 
করিল। উহাকেই বর্তমানকালে ইউ. এস. এ. বা ইউনাইটেড ষ্টেট সূ 
অব, আমেরিকা বলা হয়! এই নবগঠিত রাষ্ট্রের কোন রাজা ছিল 
না। জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি এই যুক্তরাষ্ট্র শীসন করিত-. 


এখনো সেই পদ্ধতিই বর্তমান রহিয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর 
এধৰ্যশালী হইয়া উঠিল। আট্লাটিকের সমুদ্র" 


আমেরিকা খুব 

সৈকতে একদা যেখানে তেরটি উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল, 
কালক্রমে তাহার পশ্চাডভূমি হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের কুল পৰ্যন্ত 
বিস্তত ভূভাগে বসতি স্থাপিত হইল ৷ নয়নাভিরাম কৃষিক্ষেত্র গ্রাম ও 
নগর গড়িয়া -উঠিল। - সভ্যতা ও উশ্বর্ষের জয়যাত্রা আরম্ভ হইল। 
কার আরো ৩? গুঠিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্রের সহিত 
মিলিত হইল । 


৮০ আধুনিক যুগের ইতিহাস 
অনুশীলনী 
১। উত্তর আমেরিকান কয়টি ইংরেজ উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল ? 
ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সহিত উহাদের কলহের কারণ কি? 
২। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা কে ছিলেন? তাহার: 
সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। 
৩। কোন্‌ তারিখে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা হয় এবং কিরূপে 
এই যুদ্ধের অবসান হয়? 
৪। আমেরিকার উপনিবেশগুলিকে যুক্তরাষ্ট্র বল! হয় কেন? ইহার শাসন: 
পদ্ধতি এবং ক্রমবিস্তারের ইতিহাস যাহ! জান লিখ। 
দি / 


সপ্তম অধ্যায় 

ফরাসী বিপ্লব 
সুচন!_আমেরিকার স্বাধীনত|-সংগ্রামের জয়ধ্বনি ফ্রান্সে গিয়া 
পৌছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স যেন এক আগ্নেয়গিরির মুখে 
অবস্থিত ছিল। অভিজাত সম্প্ৰদায় এবং সাধারণ লোকের মধ্যে 
পার্থক্য হইয়। দাড়াইয়াছিল একবারে অতলম্পর্শী। ফ্রান্সের 
আড়াই কোটি জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা একজন মাত্র অভিজাত 
সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত হইলেও তাহারাই সমস্ত স্ুযোগ-নুবিধা ভোগ 
করিতেন। অভিজাতদের মধ্যে যাজক-গোষ্ঠীই ছিলেন প্রধান। 
তাহাদের বলা হইত রাজ্যের প্রথম পক্ষ। বিপ্লবের পূর্বে ফ্রান্সে এইরূপ 
এক লক্ষ ত্রিশ হাজার বিশেষ অনুগ্রহপুষ্ট যাজক ছিলেন। সমস্ত 


ৃ 


" সহিত মেলামেশার কথায় তাহাদের নাসিকা 


ফরাসী বিপ্বব ৮১ 


ফ্রান্সের জমিজমার £ অংশের মালিক ছিলেন ইহারাই। ইহাদের 
বাধিক আয় ছিল প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকা । অথচ গীর্জার সমস্ত 
সম্পত্তি ছিল নিষ্কর। বাজকগণ দয়! করিয়া রাজকোষে বাৎসরিক এক 
কোটি টাকা দিতেন। যাজকগণের এই বিরাট আয়ের উৎস ছিল 
জমির খাজনা ও খাস-খামারে উৎপন্ন জব্যাদি এবং “টাইদ” (ithe) 


চর 


অভিজাত সম্প্রদায়ের পোশাক-পরিচ্ছদ 
নামে একপ্রকার গীর্জা-প্রণামী ৷ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত যাজকগণ সাধারণ 
কর্মীদের হাতে গীর্জা পরিচালনার ভার অর্পণ করিয়া প্যারিসের 
রাজদরবারে বিলাস-ব্যসনে মত্ত থাকিতেন। 


গঠিত ছিল। ইহারা সংখ্যায় ছিলেন এক লক্ষ মাত্র! 
অনুগ্রহপুষ্ট ছিলেন। ইহাদেরও জমিদারির জন্য র 
না, অথচ জমিদারীর-আয় ছিল বিরাট। এই সন্ত জমিদারীর আয় 
ছিল বাধ্ধিক প্রায় ছুই কোটি টাকা | অধিকাংশ ধনী জমিদারই সর্বদা 


থাকিতেন প্যারিসের রাজদরবারে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী, শ্রমিক ও কৃষকদের 
কুঞ্চিত হইয়া উঠিত। 


এই জরশীকজমকপূর্ণ রাজদরবারের মধ্যে অনু গ্রহপুষ্ট' অভিজীতবৃন্দ 


স্বীয় স্থার্থসিদ্ধির উপায় খুঁজিয়া পাইলেন। ফরাসী শাসন-কর্তৃপক্ষ 


৮২ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


ছিলেন দুনী তিপরায়ণ ও অকর্মণ্য। রাষ্ট্রের কর্তব্য-কর্মে ছিল তাহাদের 
অবহেলা । অলস ও দীর্ঘসুত্রী রাজকর্মচারীরা সর্বদাই উৎকোচ 
গ্রহণে ব্যস্ত থাকিতেন। 
জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং সর্বপ্রকার সুবিধা ছিল অভিজাত 
সম্প্রদায়ের একচেটিয়া। রাজ্যের যাজক, সামন্ততুক্ত ও জমিদার- 
গোষ্ঠী বাদ দিয়া সমগ্র জনসাধারণকে লইয়া গঠিত ছিল তৃতীয়পক্ষ। 
লোকসংখ্যার শতকর। ৯৯ ভাগই ছিল এই পক্ষের অন্তভূক্ত। 
আইনজীবী, বিচারক, ব্যবসায়ী, শ্রমিক, কারিগর এবং কৃষককুলও 
ছিল তৃতীয় পক্ষের সভ্য । ইহাদের মধ্যে কৃষকদের সংখ্যা অন্য 
সকলের মিলিত সংখ্য! অপেক্ষা অধিক ছিল। ফ্রান্সের জনসংখ্যার 
প্রতি পাচজনের মধ্যে চারজনই ছিল জমির আয়ের উপর নির্ভরশীল। 
ফরাসী রাজদরবারে অতুলনীয় বিলাস-সন্তার এবং অপব্যয় অভিজাত 
সম্প্রদায়ের লোকেরাই উপভোগ করিত। এই অপবায়ের বোঝা! 
বহিতে হুইভ সাধারণ লোকদিগকে, অথচ ভোগ করিবার কোন 
অধিকারই তাহাদের ছিল না। অভিজাত সম্প্রদায় ও বাজকগণ 
জমি এবং লবণের জন্য কোন কর প্রদান করিতেন না। স্থতরাং 
জনসাধারণ ছিল করভারে জর্জরিত। অথচ কৃষকদের দিতে হইত 
জমির খাজনা, আয়কর ও ধর্মকর। লবণ, তামাক ও মদের জন্যও 
তাহাদের কর দিতে হইত। গ্রামের জমিদারেরাও ছিলেন অত্যাচারী। 
তাহারা কৃষকদের নিকট হইতে ছুর্গরক্ষার জন্য বলপূৰ্বক কর 
আদায় করিতেন। এই সমস্ত অত্যাচারের ফলে কৃষকদের আয়ের 
শতকরা পঞ্চাশ ভাগ যাইত গভর্ণমেটকে কর দিতে এবং ত্রিশ ভাগ 
গ্রামের জমিদারদের ক্ষুধা মিটাইতে ; বাকি কুড়ি ভাগ দিয়া 
কষকগণ অনশনে-অর্ধাশনে দিন অতিবাহিত করিত। 


ফরাসী বিপ্লব ৮৩- 


সমাজে তৃতীয় পক্ষের অন্তর্গত মধ্যবিত্ত শ্রেণী সাধারণতঃ বুদ্ধিবলে 
সকল কাজে অগ্রণী হইয়া থাকে, কিন্তু ফরাসীদেশে তাহাদের 
ভাগ্যে কোন প্রকার স্থযোগের অবকাশ ছিল না। কারিগরেরাও 
অনেকে ছিল কর্মহীন, নগরের দরিদ্রের! ছিল বুতুক্ষু। জনসাধারণের 
এই অসন্তোষকে রূপ দিলেন ফরাসী লেখকগণ ৷ মানবদরদী ভুল্‌টেরার, 
কুশে! প্রভৃতি লেখকগণের রচনা জনসাধারণকে চঞ্চল করিয়া 
তুলিল ইংলণ্ডের “গৌরবময় বিপ্লবের” প্রেরণায় তাহারা অনুপ্রাণিত 
ইয়া! দাবী জানাইলেন সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার । রুশো গাহিলেন 
সাম্যের গান এবং ভল্টেয়ার ব্যঙ্গ-বিদ্রপের কশীঘাতে জনসাধারণের 
সম্মুখে অভিজাত শ্রেণীর অত্যাচারী শোষকের স্বরূপ তুলিয়! 
ধরিলেন। এই সময় আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত ফরাসী সৈনিকগণ 
দেশবাসীকে নূতন মুক্তির বাণী শুনাইতে লাগিল। সেখানে তাহারা 
মুকতিমন্ত্ের সার্থক রপায়ণ দেখিয়া ক্রান্সেও পরীক্ষা করিবার জগা 
ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তখন ক্ষুধার্ত এবং শোষিত জনসাধারণের 
শতাব্দীর পুঞ্জীভূত আক্রোশ ও রুদ্ধ বেদনা আগ্নেয়গিরির মত 
কাটিয়া পড়িল। ফ্রান্সের রাজসিংহাসন ও অভিজাত সম্প্রদায় রক্ত 
বস্তায় ভাগিয়া গেল। ফ্রান্সে অত্যাচার এবং অবিচার চরম সীমায় 
পৌছিয়াছিল ; সুতরাং ফরাসী বিপ্লবের কঠোরতাও হইল 
অবর্ণনীয়। 
বিপ্লবের পুর্বাভাস-_তখন জান্সের রাজা ছিলেন বোডশ লুই। 
হার পক্ষে অবস্থা বেশীদিন আয়ত্তে রাখা অসম্ভব হইয়া 
ঠিল। ব্যয়বহুল রাজদরবারে বৈদেশিক যুদ্ধ এবং গভর্ণমেন্টের 
অক্ষমতা দেশকে ধ্বংসের পথে টানিয়া লইয়া চলিল। রাজ্রকোষ 
সৃষ্ট হইয়। গিয়াছিল। এই দুদিনে দেশের সকল প্ৰজাই যদি 


৮৪ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


রাজকর দিত তাহা হইলে অবস্থা হইতো এতটা সঙ্কটজনক হইত 

না। কিন্ত দেশের চরম ছুর্দিনেও অভিজাত সম্প্রদায় কর দিতে 
সম্মত হইল না। সুতরাং ফ্রান্সের আহ্থিক অবস্থা ভাঙ্গিয়!- চুরিয়া 
পড়িবার উপক্রম হইল। বস্তুতঃ, আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামে 
যোগ দিয়া ফরাসী গভর্ণমেন্ট 
প্রায় দেউলিয়া হইবার উপক্রম 
হইয়াছিল। এই সঙ্কট হইতে 
পরিত্রাণ পাইবাঁর জন্য ফরাসী- 
রাজ অনেক আথ্িক উপদেষ্টা 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্ত 
কিছুতেই কিছু হইল ন! ; রাজ- 
দরবারের ব্যয়সংকোচও হইল না, 


যোড়শ লুই কুশাসনেরও অবসান হইল না। 
এই ব্যয়বাহুল্যের জন্য জনসাধারণ উপহাস করিয়া রাণীর নাম 
দিয়াছিল “শ্রীমতি ঘাটতি” ( Madame Deficit ) 


ষ্টেটস্‌ জেনারেল ছিল অনেকটা ইংলণ্ডের পার্লামেক্টের মত। কিন্ত 
গত ১৭৫ বৎসরের মধ্যে উহার অধিবেশন আহ্বান করা হয় নাই। 
ষ্টেট্‌স্‌ জেনারেলেরনির্বাচন উপলক্ষে সারা দেশময় উত্তেজনার জোয়ার 
বহিয়া গেল। রাজ্যের প্রথম পক্ষ যাজকদের মধ্য হইতে ৩০০ দ্বিতীয় 
পক্ষ সামন্ত ও জমিদারগণের মধ্য হইতে ৩০০ এবং তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ 
মধ্যবিস্ত, কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতির মধ্য হইতে ৬০০_এই মোট ১২০০ 
প্রতিনিধি নির্বাচিত হইলেন। এই সভায় জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ 


ফরাসী বিপ্লব ৮৫ 


দেশের দুর্দশার কাহিনী জলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিলেন। তাহাদের 
মনোভাব লক্ষ্য করিয়! রাজ! সভ! বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ 
দিলেন; সভাকক্ষের দ্বারও রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। জনসাধারণের 
প্রতিনিধিগণ তখন নিকটবর্তী একটি টেনিস কোর্টে মিলিত হইয়া 
প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তাহারা দেশের সুশাসনের ব্যবস্থা না করা 


টেনিস কোর্টের শপথ 


পর্যন্ত আর সভাভঙ্গ করিবেন না । ইহার কিছুকাল পরে রাজকীয় 
রক্ষীবাহিনীর অধিনায়ক সভাভঙ্গের আদেশ জারী করিলে প্রসিদ্ধ 
বক্তা মিরাবো বলিলেন, “তুমি তোমার প্রভুকে বলিও যে আমরা 
এখানে জনগণের ইচ্ছান্যারী সমবেত হইয়াছি। সুতরাং বেয়োনেট 
দিয়! বিতাড়িত ন! করিলে আমরা এই স্থান পরিত্যাগ করিব না।” 
ছুর্বলচিত্ত রাজা জনগণের দাবীর নিকট মাথা নত করিলেন। তখন 
টরেটস্‌ জেনারেলের নাম হইল জাতীয় পরিষদ | আতঙ্কিত অভিজাত 


৮৬ এ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


প্রতিনিধিবৃন্ৰের অনেকেই ভয়ে ফ্রান্স ছাড়িয়া পলায়ন করায় জাতীয় 
পরিষদে চরমপন্থী-প্রতুন্ব প্রতিষ্ঠা করা আরও সহজ হইল। 
বিপ্লবের আব্রম্ত__ এদিকে প্যারিসের বৃভুক্ষু নরনারী প্রতিকারে 
বিলম্ব দেখিয়া অধীর হইয়া উঠিল-__-শহরে দাঙ্গাহাঙ্গামা সুরু 
হইয়া গেল। ১৭৮৯ খ্ৰীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই তারিখে অগণিত, 


ব্যাষ্টিল দুর্গের পতন 
নরনারী কুখ্যাত ব্যাষ্টিল দুর্গ আক্রমণ করিল। রব উঠিল, 
“ব্যাষ্টিল চলো, চলো ব্যাষ্টিল 1” ব্যাষ্টিল দুর্গ ছিল রাজকীয় দন্ত, 
নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের যেন জীবন্ত প্রতীক। ভীত সন্ত্রস্ত 
অভিজাতদের দল রাজাকে ব্যাষ্টিল আক্রমণের সংবাদ দিলে 
রাজা বলিলেন, “সে কি! এ যে বিদ্রোহ!” তাহারা বলিল, “না 
মহারাজ, ইহ! বিপ্লব |” বিদ্রোহ অপেক্ষা বিপ্লব বহুগুণ ব্যাপক। 


ফরাসী বিপ্লব ৮৭ 


ফরাসী বিপ্লবের রথচক্র রক্তপিচ্ছিল পথ বাহিয়া চলিতে লাগিল৷ 
ফরাসীর! আজিও এই শুভ দিনটিকে জাতার দিবস হিসাবে পালন 
করিয়া থাকে। ব্যাষ্টিলের বন্দীদিগকে মুক্ত করিবার পর জনসাধারণ 
একটি নগর-সভ। গঠন করিল। উহার নাম দেওয়া! হইল কমিউন । 
নাগরিকদের একটি সৈন্যবাহিনীও'গঠন করা হইল-_উহার নাম হইল 
জাতীয় রক্ষীবাহিনী। প্যারিসের দৃষ্টান্ত অন্যান্য শহরেও সংক্রামিত 
হইল। গ্রামাঞ্চলে কৃষক-বিদ্রোহ দেখা দিল--তাহার! প্রভুদের 
দুৰ্গ ভস্মীভূত করিল, দলিলপত্র পোড়াইয়া ছারখার করিয়া দিল। 
এদিকে জাতীয় পরিষদও তাহার কাজ করিয়া যাইতেছিল। 
এতদিন অভিজাত সম্প্রদায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে সুবোগ- 
স্থবিধা উপভোগ করিতেছিল এইবার তাহার অবসান হইল । পরিষদ 
মানুষের অধিকারের দাবীও উদাত্তকঠ্ঠে ঘোষণা করিল, বলিল _ 
সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতায় মানুষের জন্মগত অধিকার। অবহেলিত 
বৃক্ষ নিরন্নের দল এইবার যেন কিঞ্চিৎ আশার আলোক দেখিতে 
পাইল। মধ্যপন্থীদের নেতৃত্বে জাতীয় পরিষদ সংস্কার-মূলক আইন 
প্রণয়ন করিলেও তাহা কার্যকরী করিতে বিলম্ব হইতেছিল। ইহাতে 
জনতা আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহাদের নেতৃত্ব করিতেছিল 
দেশব্যাগী চরমপন্থী জ্যাকোবিন দল। ইহারা দূর-দুরাস্তের সহিত 
বিপ্লবী প্যারিসের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিয়া চলিত। অকস্মাৎ 
প্যারিসে রুটির জন্য দাঙ্গ-হাঙ্গাম! সুরু হইয়া গেল। দাঙ্গীকারীরা 
অবশেষে ভুখা-মিছিল বাহির করিয়া ভার্সাই-এর রাজপ্রাসাদ 
অভিমুখে যাত্রা করিল। অভিযাত্রীদের অধিকাংশই ছিল মহিলা । 
বহুদূর হইতে।“রুটি,চাই, রুটি চাই” ধ্বনি বাতাসে ভাসিয়া আসিতে 
শীগিল। রাজা সৈন্যদ্দিগকে গুলী করিতে আদেশ না দিয়! স্বয়ং 


৮ আধুনিক যুগের ইতিহাস 
মিছিলকারীদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজার মিষ্টি কথায় 
এবার তাহার] ভুলিল না, রাজপরিবার এবং জাতীয় পরিষদকে 
অবশেষে প্যারিসে আসিতে বাধ্য করিল। - 

ইহার পর দেশে প্রায় দেড় বৎসর কাল শান্তি অব্যাহত ছিল। 
জাতীয় পরিবদও এই সময়ের মধ্যে অনেক প্রয়োজনীয় শাসন-সংস্কার 
প্রবর্তন করিল। রাজা লুই এই পরিবর্তনগুলি আন্তরিকতার সহিত 
গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সুতরাং একদা নিশীথকালে তিনি 
রাজপ্রাসাদ হইতে পলায়ন করিলেন, কিন্ত ফরাসী-সীমান্তে ধৃত ও 
বন্দী হইয়া! রাণীপহ প্যারিসে আনীত হইলেন । এবার আর তাহার 
রাজমর্ধাদা রহিল না, তিনি স্বীয় রাজপ্রাসাদে বন্দী হইলেন। 
বিখ্যাত ফরাসী যোদ্ধা লা! ফারেত রাজাকে রাজপ্রাসাদে রাখিয়া 
ফিরিয়া যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজের আমার প্রতি 
কি আর কোন আদেশ আছে?” রাজা বলিলেন, “অবস্থা দেখিয়া 
মনে হয় যে আমি তোমার নিকট হইতে আদেশ গ্রহণ করিব, তুমি 
আমার নিকট হইতে নয়।” এই সময় হইতেই ফরাসী বিপ্রবের 
নেতৃত্ব ক্রমশঃ চরমপন্থীদের হাতে চলিয়া যাইতে লাগিল। 

বিপ্লবী ফ্রান্স ৪ ইউরোপ- বিপ্লবের আরম্ভ হইতেই ইউরোপীয় 
শাসকগণ শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। পলাতক অভিজাতবৃন্দ 
বিদেশের রাজন্যবর্গকে বিপ্লব-দমনে উৎসাহ দিতে লাগিল। পবিত্র 
রোমান সাআ্রাজ্যের সম্রাট তাহার ভগ্নী ফ্রান্সের সমরাজ্জী মেরী 
এন্টর়নেটের নিরাপত্তার জন্য চিন্তিত হইলেন। তাহার নেতৃত্বে 
বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় রাজারা মিলিত অভিযানের জন্য 
প্রস্তুত হইলেন। এইবার বিপ্লবী ফ্রান্স এবং ইউরোপের রাঁজন্বর্গের 
মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। নব উদ্দীপনায় সপ্তীবিত, সামরিক শৃঙখলায় 


ফরাসী বিপ্লব ৮৯" 


অনভিজ্ঞ বিগ্রবীর দল “লা-মার্সেলজ" নামে বিপ্লবের জয়গান গাহিতে 
গ্রাহিতে রণক্ষেত্রে রওন! হইল। লাইল-রচিত এই অমর সঙ্গীত 
এখনো ফরাসীদের জাতীয় সঙ্গীতরূপে গীত হয়। দেশপ্রেমের উচ্ছাস 
যেন প্রবল বন্তার মত দুর্বার বেগে সমস্ত বাধাবিদ্ধ ভাসাইয়া লইয়া! 
চলিল। দেশের সর্বত্র হইতে দলে দলে, কাতারে কাতারে, হাজার 
হাজার দেশপ্রেমিক নবাঞ্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য ছুটিয়। 
আদিল। ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের সহিত প্রাথমিক সংঘর্ষে বিপ্লবীরা 
পরাজিত হইল বটে, কিন্তু প্যারিসের গণশক্তি রাজপ্রাসাদ আক্রমণ 
করিয়। রাজপরিবারকে বন্দী করিল। ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের অবসান: 
হইল এবং নৃতন জাতীয় পরিষদ গঠিত হইল। 
বিভীষিকার ব্রাজত্ত__রাজ্যের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে রাজভক্তগণ 
নীরব থাকিতে পারিল না । পশ্চিম এবং দক্ষিণ ফ্রান্সে তাহারা অশ্র- 
ধারণ করিল। বৈদেশিক আক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ বিশ্বাসঘাতকতার 
আশঙ্কায় চরমপন্থী জ্যাকোবিন দল অবশেষে বিপ্লবের নেতৃত্ব গহণ 
করিল। তাহার! পিছনে দেশদ্রোহী রাখিয়া রণক্ষেত্রে যাইবার 
ভরসা পাইল না । তাহাদের ভয় হইল,পাছে 
চক্রান্তকারীদের ষড়যন্ত্রে আবার তাহাদের 
নবাপ্জিত স্বাধীনতা বিপন্ন হইয়া পড়ে। এই 
ঈরমপন্থীদলের নায়ক ছিলেন রবজজীয়র । 
তাহার নেতৃত্ব ফ্রান্সে এক বিভীষিকার রাজত্ব 
স্থষ্টি হইল। বিন্দুমাত্র সন্দেহে শত শত নর- 


নারীকে গিলোটিনের যুপকাষ্ঠে বলিদান কর! 
হইল। রাজাকে পূর্বেই হত্যা করা হইয়াছিল রাণী মেরী এন্টয়- 


নেটকে এইবার বলি দেওয়া হইল ৷ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে 


2° আধুনিক যুগের ইতিহাস 

ফ্ৰান্সে সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হইল। ফ্রান্সের সর্বত্র রাজতন্ত্রীদের অভ্যুত্থান 
কঠোর হস্তে দমন করা হইল । এই বিভীষিকার রাজত্বের শেষ সাত 
সপ্তাহে একমাত্র প্যারিসেই ১৪০০নরনারীকে বলি দেওয়। হইয়াছিল। 
যখন ফ্রান্সেএই বিভীষিকার রাজত্ব চলিতেছিল, তখন বিপ্লবী সেনাদল 
পার্শবর্তী দেশসমূহে সাম্য, মৈত্রী 
ও স্বাধীনতার কলগুঞ্জন তুলিয়া- 
ছিল। হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও 


ইতালীতে বিপ্লবী বাহিনী মুক্তির 

১] বাণী বহন করিয়া লইয়া যায় । 

5 i ৫1 ১2 অবশেষে ফ্রান্সে এই বিভীষিকার 
শিস রাজত্বের অবসান হইল। 
গিলোটিন বর রব স্‌গীয়র এতদিন যে গিলোটিন 


যন্তে শত শত নরনারীকে বলি দিয়াছিলেন, এইবার তাহাকেও সেই 
যুপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হইল। ফ্ৰান্স ভাবিল, সুদিন বুঝি আগতপ্রায়। 

নেপোলিয়ানের অভুযদ্রয়্__রবজ্পীয়ারের পতনের পর 
নরমপন্থীর দল আবার ক্ষমতার আসনে সমাসীন হইলেন, কিন্ত 
স্বরাষ্ট্র ও বৈদেশিক নীতি পরিচালনায় তাহারা নিতান্ত অক্ষমতার 
পরিচয় দ্িলেন। এই সঙ্কটের সময় একজন অসাধারণ প্রতিভাবান 
সৈনিক-পুরুষ ফ্রান্সের ভাগ্যাকাশে উদিত হইলেন_ইনিই বিখ্যাত 
দিগ্িজরী বীর নেপোলিয়ান লোনাপাটি। তাহার নেতৃত্বে ফ্ৰান্সে 
অরাজকতা এবং বিশৃঙ্ঘলা বিদুরিত হইল। ইউরোপের বিভিন 

হইতে বিজয়মাল্য আহরণ করিয়া তিনি ফ্রান্সকে দিলেন 
বর য় সামরিক মর্ধাদা, ফরাসীজাতিকে দিলেন গৌরবের মোহ। 

প্রায় ১৫ বৎসর ধরিয়া তিনি সমগ্র ইউরোপের উপর প্ৰভুত্ব 


ফরাসী বিপ্লব ৯১ 


করিয়া গিয়াছেন। অবশেষে ওয়াটার্ল যুদ্ধে সম্মিলিত ইউরোপীয় 
শক্তিবর্গের নিকট পরাজিত হইয়া তিনি ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে বিদায় 
লইলেন। নেপোলিয়ান রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তগত করিবার পূর্বে নরমপন্থী 
বিপ্লবীরা ফ্রান্সে যে সমস্ত সংস্কার প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন, 


নেপোলিয়ান বোনাপার্টি 


নেপোলিয়ান তাহাকে অনেকটা স্থায়ী রপ প্রদান করিয়াছিলেন। 
কিন্ত সা নেপোপিয়ানের ফ্রান্স একটা জিনিস হারাইল। যে সাম্য, 
মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী ফরাসী বিপ্লবীরা একদা ইউরোপের 
নধাতিত জনসাধারণকে শুনাইয়াছিলেন তাহ! এইবার স্তব্ধ হইল । 


৯২ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


ফরাসী বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য _ফরাসী বিপ্লব একটি পুরাতন 
যুগের অবসান এবং নূতন যুগের অরুণোদয় সুচিত করিল। জীর্ণ 
পুরাতন যুগের স্বেচ্ছাচারিতা ও অভিজাতসম্প্রদায়ের বিশেষ সুবিধার 
দিনগুলি আর ফিরিয়া আসিল না । নেপোলিয়নের পতনের পর 
ফরাসী রাজবংশ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেও সামন্ত আমলের দাসত্ব 
পুনজীঁবিত হইল ন|। যে জমি কৃষকদিগের মধ্যে বিতরিত 
হইয়াছিল তাহাও আর পূর্বেকার অভিজাত সম্প্রদায়কে ফিরাইয়া 
দেওয়া! হইল ন! । মাঠের কৃষক ও শহরের সাধারণ লোকের অবস্থা 
পূর্ব হইতে অনেকখানি স্বচ্ছল হইল। তখন ইউরোপের সর্বত্র ছিল 
স্বেচ্ছাচারী নরপতিগণের রাজত্ব। সুতরাং ফ্রান্সের বাহিরেও 
বিপ্লবপন্থীদের তুর্বনিনাদ উনবিংশ শতাব্দীর নির্যাতিত জনগণের 
সম্মুখে বহিয়া আনিল মুক্তির বাণী। ইহাতে ইউরোপের পরবর্তী 
কালের ইতিহাসও গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। 


অনুশীলনী 

১। ফরাসী বিপ্লবের কারণ কি তাহা বর্ণনা কর। 

২। বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সে কে রাজা ছিলেন? তিনি দেশের ছুরবস্থার 
প্রতিকার করিবার অন্ত'কি করিয়াছিলেন এবং তাহাতে কি ফল হইয়াছিল? 

৩। প্রেস জেনারেল কি? বিপ্লবের প্রাক্কালে উহা কি কাজ করিয়াছিল? 

৪ | ব্যাষ্টিল দুগের পতনের সময় হইতে রাজ! লুইয়ের পলায়নকাল 
পর্যন্ত ফ্রান্সের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ। 

€1 বিপ্লবী ফ্রান্সের সঙ্গে ইউরোপের অন্তান্ত রাজ্যের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল? 
এই প্রসদদে ফ্রান্সে বিভীষিকার রাজত্ব বর্ণন! কর । 

৬) নেপোলিয়নের সম্বন্ধে যাহা জান লিখ । 

এ করালী বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য এবং ফলাফল বর্ণনা কর। 


অষ্টম অধ্যায় 
শিল্প-বিপ্লব 


ছুচনা_ বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার অগ্রগতিতে ফরাসী 
বিপ্লবের যেমন দান আছে, তেমনি শিল্প-বিপ্রবের অবদানও কম নহে। 
শিল্প-বিপ্লব সভ্যতার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা । ইহার ফলে 
মানুষের কাজ করিবার প্রণালী, বাস করিবার ব্যবস্থা এবং 
(যাতায়াতের পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। এই শিল্প 
বিপ্লব একদিনে কোন'আকন্মিক কারণে সংঘটিত হয় নাই এবং ফরাসী 
বিপ্লবের মত চমকপ্রদ ব্যাপারও নহে। ইহা ধীরে ধীরে দেশে দেশে 
প্রসার লাভ করিয়াছে প্রথমে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাধে 
| ২খেজগণের বাসভূমি ইংলণ্ডে, তার পরে ইউরোপের অন্তান্য দেশে | 
শিল্প-বিপ্রবের কাৰণ এবং 1বশিষ্টয-যোড়শ শতাব্দী 
ই ব্যবসাবাণিজ্য এবং উপনিবেশ স্থাপন করিয়৷ ইউরোপের 

| এক শ্রেণীর লোক সম্পদ্‌শীলী হইতেছিল । কোন কোন ইউরোপীয় 
নই সাগরের পরপারে সাম্রাজ্য পর্যন্ত গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই 
সতীর্ণভূভাগের দ্রব্য-সামগ্রীর চাহিদা পূরণ করিবার জন্য অল্প সময়ে 
টা পথ্য উৎপাদন করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। ব্যবসায়ি- 
শক এই সমন্তায় বিজ্ঞান সহায়তা করিল। বিজ্ঞান প্রাকৃতিক 
শক্তিকে বন্দী করির। কাজে লাগাইল। মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় 
বাতীয় জিনিস নবাবিদ্কৃত বন্ধে অতি অল্লায়াসে প্রচুর পরিমাণে 
ংপম্ন হইতে লাগিল । এই অভুতপূৰ্ব পরিবর্তনের নামই শিল্প-বিপ্রীৰ ৷ 


চি আধুনিক যুগের ইতিহাস 


মানুষের যেরপ আহার, নিদ্রা এবং বিশ্রামের প্রয়োজন হয় যন্ত্রের 
সেরূপ হয় না। সুতরাং যন্ত্রদীনব যেদিন হইতে মানুষের কাজ করিয়া 
দিতে লাগিল, যেদিন হইতে বিনা আয়াসে অগণিত পণ্য উৎপাদন 
করিতে লাগিল _ সেইদিন হইতেই শিল্প-বিপ্রব আরম্ভ হইল। এই 
শিল্প-বিপ্রবের আবর্তে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ: 
ভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। ৃ 

শিল্প-বিপ্লবের পুর্বে দেশে-দেশে ছিল কুটির-শিল্প ; ইহা৷ গড়িয়া 
উঠিয়াছিল আত্মনির্ভরশীল স্বাধীন কারিগরকে কেন্দ্র করিয়! ৷ স্বাধীন 
কারিগর তাহার সহকম্সিগণের সাহায্য লইয়া পণ্যদ্রব্য উৎপাদন 
করিত এবং উহ! বিক্রয় করিত। এই বাধাধর! নিয়মের ব্যতিক্রম 
করিল শিল্পপতির!। তাহারা কারিগরদিগকে কলকারখানার কার্জে 
নিয়োজিত করিল বটে, কিন্তু পণ্যবিক্রয়ের অধিকাংশ মুনাফা শিল্প- 
পতিগণের হস্তে চলিরা যাইতে লাগিল। সুতরাং কারিগরদের 
স্বাধীনতাও ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইল এবং তাহার! ক্রমশঃ কারখানার 
মালিকগণের আজ্ঞাবাহী ভূত্যে পরিণত হইল। স্বাধীন কারিগর- 
দিগের এই শোচনীয় পরিবর্তন শিল্প-বিপ্রবের. ফলে ত্বরান্বিত হইল। 
ব্যয়বহুল যন্ত্রের সাহায্যে অপরিমিত সংখ্যায় পণ্য উৎপাদন করিয়া 
শিল্পপতিরা সবল হস্তে অতীত ও বর্তমান যুগের মধ্যে যেন একটা 
ছেদরেখ! টানিয়া দিলেন। 

শিল্প-বিপ্র _শিল্প-বিপ্বের সূত্রপাত হয় ইংলণ্ডে। ইউরোপের 
অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক পূর্বেই ইংলণ্ডে কৃষিকাধের ও 
কারিগরী-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। সেখানে মধ্যবিত্তের 
হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা আসায় ইংলণ্ডের ব্যবসায়িক অন্যান্য দেশ 
পেন অনেক, সথার্ীনতা উপভোগ করিত।. ইউরোপের অনাত 
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রাজা ও সামন্তপ্রভুরা ব্যবসায়ীদের উপর বহু অন্তায় কর ধার্য 
ন। কিন্তু ইংলণ্ডে তাহার উপায় ছিল না। 
ইউরোপে যখন ধর্ম লইয়া যুদ্ধ চলিতেছিল তখন ইংলণ্ড নীরবে 
খাণিজ্য-লক্ম্মীর আরাধনায় ব্যস্ত ছিল। ব্যবসায় প্রসারের ফলে 
ইজগের ব্যবসায়ীদের নিকট হরেক রকমের পণ্যদ্রব্যের চাহিদা! 
বাড়িয়া গেল। পণ্যত্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের ব্যবসায়ীদের 
টি পড়িয়াছিল উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে। বাণিজ্যলন্ধ অর্থদবারা নৃতন 
ইউন যন্ত্রপাতি নির্মাণের ব্যয় বহন করা হইল | এতদ্বাতীত, এখানে 
কতকগুলি আবিষ্কারের ফলে বন্ত্রয়ন পদ্ধতিতে বিপুল পরিবর্তন 
ধা হয়। ল্যাঙ্কাশারারের 4 
কে নামক এক ব্যক্তি 
চালিত মাকু উদ্ভাবন 
সা, উাতীদের অল্লায়াসে 
ৃ ই বস্তু উৎপাদন করিবার 
| বং) করিয়া দেন। কে 
াছবের আবিকারের ফলে 
তিশিল্লে অভাবনীয় এ Es 
“বিবর্তজ আসিল বটে, প্রাচীন হত্তচালিত তাত 
F স্থতার দুর্ভিক্ষ দেখ! 

বলি। বৃস্তবয়ন করিবার জন্য যে পরিমাণ সুতার প্রয়োজন তাহার 
নিদারুণ অভাব ঘটিল। প্রায় ২৫ বৎসর পরে হারগ্রীভ্‌স্‌ ‘স্পিনিং 
[ত প্রচলন করিয়! এই সমস্তার অনেকাংশে সমাধান করেন । 
হার পাচ বৎসর পর রিচার্ড আর্করাইট আরও উন্নত ধরনের স্থতা - 
টার যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। সেই যন্ত্র দ্বারা একই সঙ্গে কুড়ি গাছি 
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স্থতা কাটা বাইত। তাহার দশ বৎসর পরে স্যামুয়েল ক্রম্পট 
হারগ্রীভ স্‌ ও আর্করাইটের পদ্ধতির মিশ্রণে এক নুতন যন্ত্র তৈয়ার 
করেন। শিক্প-বিপ্লবের প্রথা 
পর্বে এই সমস্ত যন্ত্চালিত তা 
জল-শক্তিতে পরিচালি 
হইত। তার পরে জেম্ষ্‌ ওয়াট. 
বাম্পীয় ইঞ্জিনের আবিষধার 
করিয়া শিল্প-জগতে এরি 
যুগান্তর আনয়ন করিলেন! 
ইঞ্জিনের সহায়তায় এডমণ্ড 
কার্টরাইট যন্ত্রচালিত আরও 
উন্নত ধরনের তাঁত আবি্ধার্ 
-করেন। কিন্ত সে যন্ত্র ভালভাবে কার্যকরী হইতে প্রায় প্রি 
বৎসর সময় লাগিয়াছিল। 
ই তি মধ্যে আমেরিকার 
তুলা-বাগিচার শ্রমিক ইলি 
হুইটনী তুলা-পেঁজার যন্ত্র 
নির্মাণ করেন । 

এতদিনে বন্ত্রবয়নের 
ব্যাপারে সমস্ত - স্তরেই 
বন্ত্রশক্তির প্রচলন হইয়া 
যুগান্তর আনয়ন করিল। ; যন্ত্রচালিত বয়ন-যন্ত 

যতদিন কারখানার 
বনগুলি সোতসশ্বিনীর খরপ্রবাহে পরিচালিত হইত ততরিন 
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প্রতিষানগুলিকেও নদীর তীরে নির্মাণ না করিয়া উপায় ছিল 
৷ এখন আর তাহার কোন প্রয়োজন হইল না। বয়লারের 
গিলানী সংগ্রহ করিবার উপযুক্ত স্থান মাত্রেই কারখান। স্থাপিত 
তে লাগিল। ওয়াট সাহেবের বাম্পীর যন্ত্রের জন্য এখন দরকার 
ডিল করলা ও লৌহের। সুতরাং নূতন শিল্পাঞ্চলগুলি ইংলণ্ডের 
গল| ও লৌহখনি অঞ্চলে গড়িয়া উঠিল। ইঞ্জিন এবং অন্যান্য 
পাতি নির্মাণের জন্য লৌহ এবং ইস্পাত অপরিহার্য । কাজেই 
'শীয় শক্তির সঙ্গে সঙ্গে কয়লা, লৌহ এবং ইম্পাত-শিল্পও উন্নতি 
করিল পূর্বে কাঠক়ল। দিয়। লৌহ গালাই করা হইত; কিন্ত 
|: কাঠ ছুশ্রাপ্য হওয়ার জন্য কাষ্ঠের পরিবর্তে ঢোক কয়ল! 
বহত হইতে লাগিল । সুতরাং লৌহ ও ইম্পাত-শিল্পের অভূতপূর্ব 
মতিতে কয়লাখনিগুলিরও গ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইল। ইতিপূর্বে 
| লণ্ডের কয়লাখনিগুলিতে কাজের সময় প্রাণহানীর আশঙ্কা বেশী 
না স্তার হাম্ক্রী ডেভী ‘নিরাপদ দীপ' বা “সেফটি লগাল্প' 
1র করিয়। খনির কাজেও বিপ্লব আনিলেন। 
A অতঃপর লোকের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী কৃষিকার্ধের oY 
"পতিত হইল। অষ্টাদশ শতাব্দী পৰ্যন্ত কৃষকেরা মান্ধাতার 7059 
চীন প্রথায় কৃষিকার্ধ করিত। তাহারা মনে করিত যে, একই 

“তে ছুই বৎসরের বেশী শ্ত উৎপাদন করিলে জমির উৎপাদিকা 
| ক হাস পার। স্থতরাং তাহারা জমির এক-তৃতীয়াংশ করিয়া 
(ধতি বৎসর অনাবাদী ফেলিয়া রাখিত। কথিত আছে যে, 
সও টাউনসেণ্ড নামক একজন ইংরেজ জমিদার প্রত্যেকটি জমিতে 
ধায়ক্রমে বিভিন্ন শস্ত রোপণ করিয়া উপরোক্ত মতের অসারতা 
বিতিপন্ন করেন॥ ইহার কয়েক বৎসর পূর্বেই টুন সাহেব একপ্রকার 
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যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উহাতে চাষ করা, বীজ বপন করা এব 
বীজ ঢাকিয়া দেওয়া একসঙ্গেই করা যাইত। কৃষিকার্ষের উন্ন 
সহিত গরু, ভেড়া প্রভৃতির উন্নতিরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । বেকওয়ে 
নামক একজন'সাহেব ভেড়ার এত উন্নতি সাধন করিলেন যে, তাঁহার 
এক একটি ভেড়ার ওজন তিনগুণ বাড়িয়া গেল। আর একজন 
সাহেব বৈজ্ঞানিক প্রথায় চেষ্টা করিয়া ছোট শিংওয়ালা এক জাতীয় 
গরু সৃষ্টি করিলেন। উহা এখন বিশ্ববিখ্যাত । 


বাভাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্া__ইংলগ্ডের কারখানাগুলি 
হইতে এখন বন্াপ্রবাহের মত পণ্য উৎপাদিত হইতে লাগিল । এই 
সমস্ত পণ্যদ্রব্য পৃথিবীর বাজারে ছাড়িতে হইলে রাস্তাঘাট, খাল এবং 
মালপ্রেরণের সুব্যবস্থা নিতান্ত দরকার। সুতরাং শিল্প-বিপ্রবের সঙ্গে 
সঙ্গে যাতায়াতেরও বিরাট পরিবর্তন সাধিত হইল। কয়লা, লৌহ] 
এবং ভারী জিনিস স্থানাস্তরিত করিবার প্রয়োজন হইতে রাস্তাঘাট, 
খাল এবং রেলওয়ে নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। রোমান! 
যুগের পর ইংলণ্ডের রাস্তাঘাটের বেশী উন্নতি হয় নাই। এইবার | 
নুতন যুগের ইঞ্জিনিয়ারগণ পাকা রাস্তা নির্মাণ করিয়া যাতায়াতের 
সুবিধা করিয়। দিলেন । রাস্তা নির্মাণের কাজে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য | 
অবদান হইল লাভডন ম্যাক এ্যাঁডাম নামে একজন ইঞ্জিনিয়ারের | 
তিনি খোয়া ও পাথরের কুচি পাতিয়া তাহার উপর গীচ কিংবা 
সিমেন্টের আচ্ছাদন দিয়া কঠিন রাজপথ নির্মাণের উপায় উদ্ভাবন | 
করেন। এসমস্ত রাজপথে ভারী গাড়ীর চলাচল সহজ হইল। নদীগুর্লি 
হইতেও শিরা উপশিরার মত খাল বাহির হইয়া শিল্প-অঞ্চল হইতে 
মাল রাপ্তানির সুবিধা করিয়া দিল। এমন সময় বাম্পীয় পোত 
আবিষ্কৃত হইল বাষ্পীয়-ইঞ্জিন উদ্ভাবনের পর হইতেই ইউরোপ ৩ 
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আমেরিকার সর্বত্র পূর্বেকার জাহাজে ইঞ্জিন বসাইয়া বাদ্পীর 
শক্তিতে জাহাজ চাঁলাইবার চেষ্টা হয়। লৌহ ও ইস্পাতের 


পালতোলা জাহাজ শাস্তামেরিয়া 


উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় দৃঢ়গঠিত বৃহদায়তন জাহাজ নির্মাণ সম্ভব 
হইল । ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বাম্পীয় জাহাজ সর্বপ্রথম আটলান্টিক 
_ পার হইল। বা্পীয় পোত প্রচলিত হওয়ার পর অল্প সময়ের 
মধ্যেই এই সমস্ত উৎপাদিত পণা্রব্য পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে 
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ul নাট কিন্ত যাতায়াত এরং মাল প্রেরণের 
পরিবর্তন সাধন করিয়াছে রেলগাড়ী। রেলগাড়ী 
প্রথমে অতি মন্থর গতিতে 
চলিত, যাতায়াতও ছিল 
বিশেষ কষ্টসাধ্য | ১৮৪৬ 
খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত একখানি ৷ 
বিলাতী পত্রিকা রেল 
কোম্পানীকে উপহাস 
করিয়া নিয়লিখিত রেলের 
নিয়মাবলী ছাপাইয়াছিলঃ 
-_ “তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় 
বৃষ্টির দিনে এক ফুটের বেশী জল দীড়াইতে পারিবে না; তবুও 
বদি দুর্ঘটনা হয়, সেইজন্য সোল! (০৩2) এবং সম্ভরণ করিবার বেল্ট 
খোলা কামরায় রাখিতে 
হইবে ৷” এই বিজ্রপ হইতে 
সেকালের ভ্রমণের কষ্ট 
কিঞ্চিৎ পরিমাণে উপলব্ধি 
করা যায়। এই সমস্ত 
অসুবিধা অবশ্য কালক্ৰমে 
দূরীভূত হইয়াছে। ইংলণ্ডে 
রেলগাড়ীর প্রচলনের 
সহিত জর্জ স্টিভেনসনের 
নাম চিরস্মরণীর হইয়া রহিয়াছে । ইংলণ্ডে বখন ১৮২৫ খ্ৰীষ্টাব্দ 
সর্বপ্রথম স্টকটন এবং ডালিংটন নামক দুইটি ছোট শহরের 


প্রথম বাম্পচালিত জাহাজ 


স্টিভেনসনের প্লেলগাড়ী 


শিল্প-বিপ্লব ১০১ 


মধ্যে রেল লাইন খোল। হয়, তখন তিনি উহার ইঞ্জিনিয়ার 
ছিলেন। 

খিল্প-বিপ্লবের ফল_ সাধারণ 
ভাবে বলিতে গেলে, এই শিল্প- 
বিপ্লব ঘটিয়াছিল ১৭৫০ হইতে 
১৮৮০ শ্রীষ্টাব্দের মধ্যে । এই 
বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ড দীর্ঘকাল 
শিল্পজগতের নেতৃত্ব করিয়াছিল। 
প্রচুর পণেণাৎপাদনের ফলে ইংলণ্ড 
অভাবনীয় রূপে এঁশ্বর্যশালী 
হইয়া উঠিল। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে 
খে-দেশ কৃষিপ্রধান ছিল, ১৮৫০ 
খষ্টাব্দে তাহার রূপ আমূল 
পরিবন্তিত হইয়া গিয়াছিল. তাহাকে আর চিনিবার উপায় ছিল না। 
এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটয়াছিল কারখানাগুলিকে কেন্দ্র করিয়া ; 
কিন্ত কারখানা-জীবন আনন্দের ছিল না। অস্বাভাবিক অবস্থায় 
দীর্ঘকাল ধরিয়া কারখানার মধ্যে রুটিন-মাফিক কাজ করিতে 
করিতে শ্রমিকদের জীবন হইয়। যাইত একষেরে। কারখানা 
জীবনে না ছিল আনন্দ, ন! ছিল স্বাস্থ্যকর পরিবেশ । বালক- 
বালিকা, নারী এবং পুরুষদিগকে একসঙ্গে উদয়াস্ত পরিশ্রম করিতে 
হইত। কারখানার নিয়মানুযায়ী এই সমস্ত কারিগর যেন পণ্য ও 
অর্থ উৎপাদনের যন্ত্র হইয়। দাড়াইয়াছিল। তাহাদের যেন বাচিয়া 
থাকিবার আর কোন সার্থকতা ছিল না_শিল্পপতিদের অর্থোপার্জনের 
যচ্ছকুণ্ডে তাহারা যেন আহুতি মাত্র ! 


১০২ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


শিল্পাঞ্চলের বাড়ীগুলিও নিগ্সিত হইয়াছিল পরিকল্পনাহীনভাবে। 
কারখানা-সংলগ্ন কুৎসিত-দর্শন জীর্ণ বস্তিগুলি লোকচক্ষে গীড়াদায়ক- 
হইয়া দড়াইল। শিল্পকেন্দ্রে লোকের অস্বাভাবিক ভীড়, অস্বাস্থ্যকর 
পরিবেশ এবং কর্মের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা কারখানা-জীবনকে 
দুঃসহ করিয়া তুলিয়াছিল। এতদ্যতীত, বুভুক্ষু নরনারী এবং বালক- 
বালিকার অসহায়তার সুযোগ লইয়া তাহাদিগকে নির্দয়ভাবে শোষণ 
করায় প্রথম যুগের শিল্পপতিদের নামে ছুরপনেয় কলঙ্ক আরোপিত 
হইয়াছে। সমস্ত শিল্পপতি এইরূপ নিষ্ঠুর না হইলেও এইরূপ 
ব্যবস্থাই ছিল সেকালের সাধারণ নিয়ম। পরবর্তা কালে ফ্যাক্টরী 
আইন ও গভর্ণমেণ্টের তী্রদৃষ্টির জন্য কারখানা-জীবনের জন্যতা 
অনেকাংশে হ্রাস, পাইয়াছে সন্দেহ নাই। তবে এ কথা স্বীকার 
করিতে হইবে যে, শিল্প-বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ গৌরব হইল প্রকৃতির উপর 
মানুষের অসামান্য অধিকার স্থাপন। এই আধিপত্য পৃথিবীতে 
স্বর্গরাজ্য আনিবে, না সভ্যতাকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়! দিবে 
তাহা একমাত্র ভবিষ্যংই বলিতে পারে । 


অনুশীলনী 
১। শিল্প-বিপ্রব কাহাকে বলে ? ইহার কারণ এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর । 
২। করলা ও লৌহশিল্প, বন্জশিল্প এবং ক্ষিকার্ধে কিরূপ বিপ্লব ঘট্টিয়া চুল 
তাহা বর্ণনা কর। 
৩। শিল্প-বিপ্লব যাতায়াত এবং মাল-প্রেরণের ব্যবস্থায় কিরূপ পরিবর্তন - 


ঘটাইয়াছিল তাহা লিখ । 
৪। শিল্প-বিপ্রবের ফলাফল সংক্ষেপে বর্ণনা কর । 


নবম অধ্যায় 
ইটালী এবং জার্জাণীর অভ্যুদয় 


সুচন]-_ফরাসী বিপ্লব নির্যাতিত জনসাধারণের কাছে বহিয়া 
আনিয়াছিল মুক্তি ও স্বাধীনতার বাণী। প্রত্যেক জাতিরই একটি 
স্বাধীন রাষ্ট্র থাকিবে তাহাই ছিল ফরাদী বিপ্লবের অন্ততম শিক্ষা ৷ 
এই আদৰ্শ নিঃসন্দেহে গণচেতনায় বিপুলভাবে আলোড়ন তুলিল। 
কালক্রমে এই আদর্শ পৃথিবীর সর্বত্র প্রসারিত হইয়াছে। উনবিংশ 
শতাব্দীতেও এই লক্ষ্য দুইটি জাতিকে নূতন রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন: 
করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। উহার মধ্যে একটি ইটালী, অপরটি 
জার্মানী । ইটালী এবং জার্মাণী বহু শতাব্দী ধরিয়া বহুধা-বিভক্ত। 
কয়েকটি বিচ্ছিন্ন রাজ্য ছিল; উহাদের মধ্যে কোন রাজনৈতিক 
এক্য ছিল না । 

ইটালী মধ্যযুগের অনেক কবি এবং &তিহাসিক বলিতেন 
“একদিন এক শুভক্ষণে ইটালীবাসীরা আবার পুনর্জন্ম লাভ করিবে ৷” 
রোমান সাআজাজ্যের ধ্বংসের পর রেণেশীসের যুগে ইটালী একবার 
ইউরোগীয় সভ্যতার নেতৃত্ব করিয়াছিল, কিন্তু তখন ইহার কোন 
রাজনৈতিক এক্য ছিল না। . ভূগোলে ইটালী বলিয়া একটি দেশ 
ছিল বটে, কিন্তু ইহা ছিল বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্রেবিভক্ত। নেপোলিয়ানের 
বাহিনী ইটালীতে প্রবেশ করিয়া বহুদিন পরে ইটালীকে দিল জাতীয় 
এক্য এবং প্রগতিশীল শাসন । নেপোলিয়ানের পতনের পর ক্ষণিকের 
এই রাজনৈতিক এঁক্য ছুচন্থপ্রের মত মিলাইয়া গেল। ভিয়েন! 
কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ইটালীতে নেপোলিয়ানের পূর্বে যে রাজনৈতিক 


১০৪ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


অবস্থা বর্তমান ছিল তাহাই পুনঃ প্রবর্তন করিলেন । সেই ব্যবস্থা 
অনুযায়ী পুরাতন অত্যাচারী রাজন্যবর্গ আবার স্বদেশে ফিরিয়৷ 
'আসিলেন। কিন্তু ইটালীর অধিবাসিগণ করাপীদের স্বাধীনতার মন্ত্রে 
কথা ভুলিতে পারিল না। ইটালীর দেশ-প্রেমিকদের এখন জাগ্রত 
স্বপ্ন হইল এঁকাবদ্ধ ইটালীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা। সুতরাং ১৮৪৮-৪৯ খীষ্টাবে 
ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে যখন অত্যাচারিত জনসাধারণ বিপ্লবের 
আয়োজন করিল, তখন ইটালীর দেশপ্রেমিকেরা€ উহাতে যোগদান 
করিয়া রোমান রিপাব্লিক গঠন করিল। কিন্তু এই রিপারিকও স্থায়ী 
হইল না। ফ্রান্স ও অন্টিয়ার সৈন্যবাহিনী ইটালীর স্বাধীনতার 
পুজারিগণের হোমাগ্রি রক্তবন্যায় নির্বাশিত করিল। 
নবীন ইটালীর ক্রষ্টটযা__নবীন ইটালীর স্বাধীনতার হোত। ছিলেন 
ম্যাৎসিনি, কাভুর এবং গ্যারিবল্ডি। 
। ইহাদের জীবনব্যাগী, সাধনার 
একতাবদ্ধ ইটালী পুনরায় 
1 ইউরোপীয় মানচিত্রে দেখা দিল। 
স্বাধীন ইটালী ছিল ম্যাৎমিনির 
কৈশোরের স্বপ্ন এবং যৌবনের 
সাধনা ৷ তিনি বলিতেন, “ইটালী 
রি | তখনই বাচিবে যখন তাহার 
1 7 সম্তানগণ প্রাণ বিসর্জন দিতে 
৪ শিখিবে। ইহার জন্য শিক্ষার নন 
হিরো 
রি ৷ ম্যাৎসিনি 
দেশকে স্বাধীন করিবার জন্য ‘নবীন ইটালী’ নামক একটি বিপ্লবী 


ম্যাৎসিনি 


ইটালী এবং জার্নাধীর অভ্যুদয় ১৭৫ 


সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন । অবশেষে ইটালীর তৎকালীন 
রা্্রনার়কের। মাতসিনিকে অত্যন্ত বিপজ্জনক মনে করিয়া তাহাকে 
স্বদেশ হইতে নির্বাসিত করিলেন । কিন্তু ম্যাৎসিনির কাজ অসমাপ্ত 
রহিল না। কর্মবীর কীভুর এবং গ্যারিবল্ডি ম্যাৎসিনির আরব কাধ 
সম্পন্ন করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 

কাভুর ছিলেন ইটালীর একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের মন্ত্রী । এ রাজ্যের 
নাম ছিল পিভমন্ট-সার্ডিনিয়া ; উহার রাজ! ছিলেন দ্বিতীয় ভিন্টর 
এমানুয়েল। কাভুরের পরামর্শে সঃ ত রা 
পিডমন্ট রাজ্য ক্রিমিয়ার যুদ্ধের 
সমর ফ্রান্সকে সাহাধ্যকরিয়াছিল। 
তখন ফ্রান্সের সম্রাট, ছিলেন 
তৃতীয় নেপোলিয়ান। কাভুর 
বুঝিয়াছিলেন যে,নেপোলিয়ানের 
সাহায্য ব্যতীত ইটালীরউত্তরাংশ 
হইতে অদ্রিয়ানগণকে বিতাড়িত 
করা যাইবে না। সুতরাং 
ফ্রান্সের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ডি 
কাভুর সম্মিলিত বাহিনীর 
সাহায্যে অস্টিয়াকে উত্তর ইটালীর অধিকাংশ স্থান হইতে বিতাড়িত 
করিলেন। অতঃপর উহ পিডমণ্ট রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হইল। 

এইবার ইটালীর প্রকাশ্য রঙ্গ মঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন গ্যাঁরিবল্ডি। 
সোনালী চুলের গুচ্ছবিশিষ্ট অকপট সারলোর অধিকারী গ্যারিবন্ডির: 
নামেরই একটি গভীর আকর্ষনী শক্তি ছিল। বয়সে ম্যাৎসিনি অপেক্ষা 
মাত্র ছুই বৎসরের ছোট হইলেও ম্যাৎসিনিকে তিনি গুরু বলিয়া 


১০৬ আধুনিক যুগের ইতিহাস 
স্বীকার করিয়া লইতে কুষ্ঠিত হন নাই। কৈশোরে তিনি ম্যাৎসিনি- 
প্রতিষ্ঠিত গুপ্তসমিতি “তরুণ ইটালী সঙ্বের' সভ্য হন। দেশদ্রোহিতার 
অপরাধে তিনি বহুকাল নির্বাসিত-জীবন যাপন করিয়াছিলেন। 
তাহার পর পুনরায় দেশে ফিরিয়া কাভুরের সহিত মিলিতভাবে 


গ্যারিবন্ডি 
ইটালীয় মুক্তি-সংগ্রাম পরিচা লনা করেন। তাহার পর সিসিলির 
বিদ্রোহীদের আহ্বানে গ্যারিবন্ডি পর-বৎসরই এক সহস্র লাল ইন 
সৈন্য লইয়া সিসিলি দ্বীপে অবতরণ করিলেন। 


গোরিলা যুদ্ধে তিনি ছিলেন অপ্রতিদন্থী। তাহার এ বিপ্লববাহিনী 
দ্বারা সিসিলিকে পদানত করিয়! অবশেষে তিনি দক্ষিণ ইটালী 


ইটালী এবং জার্াণীর অভ্যুদয় ১০৭ 


পদার্পণ করিলেন। দলে দলে লোক তাহার পতাকাতলে সমবেত 
হইল। দক্ষিণ ও মধ্য ইটালী বিজয় সমাপ্ত হইলে পিডমণ্ট-রাজ 
ভিন্টর এমানুয়েল ইটালীর রাজ। উপাধি গ্রহণ করিলেন। ইহা 
১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের কথা । ইহার কয়েক বৎসর পর ভিনিস এবং রোমও 
নবগঠিত ইটালী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। প্রাচীন যুগের মহিমামণ্ডিত 
রোম আবার নবজাগ্রত ইটালীর রাজধানী হইল। কবি, যোদ্ধা 
এবং দেশপ্রেমিকেরা এতদিন যে স্বপ্ন দেখিতেছিলেন এইবার তাহা 
সার্থক হইল | 

জার্জাধী _ইটালীর মতজার্মাণীও একদা নানা খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত 
ছিল। ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে জার্মাণীতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ তিন শতাধিক 
রাষ্ট্র ছিল। ইহাদের মধ্যে জাতীয় এক্য ছিল না । ফরাসী বিপ্লবের 
সময় নেপোলিয়নের বিজয় বাহিনী সদর্পে অস্ট্রিয়া ও ঞ্রুশিয়ার 
রাজধানীতে প্রবেশ করিয়াছিল। জার্গাণ-জগৎ তখন ফরাসী 
সৈন্যদলের পদভরে কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। নেপোলিয়ানের 
পতনের পর ভিয়েনা কংগ্রেসের নেতৃবর্গ জার্সাণীতে একটি রাষ্ট্রসজ্ঘ 
গঠন করিয়া অস্টিিয়াকে উহার নেতৃত্বপদে বরণ করিলেন অস্ট্রিয়ার 
নির্দর কর্তৃত্ব জার্মানীর বুকের উপর যেন জগন্দল পাথরের মত চাপিয়া 
বসিল। ফরাসী বিপ্লবের হোমাগনি তখনে! দেশপ্রেমিকদের মনে 
অনির্বাণ শিখার জ্বলিতেছিল। সুতরাং ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে 
যখন আবার বিপ্লবের জয়ডক্ক। বাজিয়া উঠিল বখন দেশপ্রেমিকেরা 
পুনরায় অস্ত্র গ্রহণ করিলেন । কিন্ত তাহাদের বিপ্রব-গ্রচেষ্টা ব্যর্থতায় 
পর্যবসিত হইল ৷ অবশেষে প্রশিয়ার একজন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্‌ 
সমগ্র জার্াণীকে একত্রিত করিবার পরিকল্পনা করিলেন । তাহার 


নাম বিজমার্ক। 


রর আধুনিক যুগের ইতিহাস 


বিসমার্ক ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর এক অলৌকিক প্রতিভা । : 
প্রুশিয়ার এক অভিজাত জমিদার বংশে তাহার জন্ম। তার জন্মের 
পর পিতা পমেরানিয়! অঞ্চলে চলিয়া আসেন। এইখানেই তিনি 


বিসমার্ক 


শিকার-বিলাস, অশ্বারোহণ, সাঁতার প্রভৃতি বিদ্যায় পারদশিতা 
লাভ করেন। বিশ্ববিগ্ঠালর-জীবনে তিনি দ্রন্যোদ্ধারূপে সকলের 
শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এই সময় জনসাধারণের প্রবল 
আন্দোলনের ফলে সংযুক্ত প্রশ্ীয় বিধান-পরিষ্দ গঠিত হইল । তিনি 
পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছিলেন।পার্লামেন্ট-জীবনের চারি 
বৎসরেই তিনি অপূর্ব কর্মকুশলতায় রাজার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছিলেন। 
রাজা তাহাকে প্রধানমন্ত্রী পদে বরণ করেন। তাহার লক্ষ্য ছিল 
অস্ট্রিয়াকে জার্মানীর কর্তৃত্ব হইতে বিতাড়িত করিয়া প্রুশিয়াকে জার্মানীর 
নেতৃত্বপদে অভিষেক কর! ৷ মন্ত্রী গ্রহণ টাও কয়েকদিন পরেই 
তিনি এক বিখ্যাত বক্তৃতায় ঘোষণা! করিলেন, সমসাম যক গুরুতপূর্ণ 


ইটালী ও জার্মানীর অভ্যুদয় ১০৪ 


সমসাময়িক গুরত্পূর্ণপ্রশ্নগুলি বক্তৃতা দিয়া ভোটাধিক্যে প্রস্তাব 
পাশ করিয়া মীমাংসিত হইবে না 3 অস্ত্র এবং শৌণিতপাতের ভিতর 
দিয়া উহার সমাধান করিতে হইবে ।” তাহার এই সংকল্প কার্ষে 
পরিণত করিবার পক্ষে প্রধান বিদ্ব ছিল অক্ট্রিরা। বিপমার্ক 
পরিকল্পনা স্থির করিয়। পিছু হটিবার পাত্র ছিলেন না। স্থতরাং তিনি 
অস্টি়াকে জার্মাণী হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ 
করিতে লাগিলেন । এই সুযোগ শীঘ্রই উপস্থিত হইল। 

তখন ডেনমার্কের রাজা ছিলেন নবম খ্রষ্টিয়ান ৷ তাহার রাজ্যের 
দক্ষিণদিকের দুইটি জেলা (প্রধানতঃ জার্সাণ ভাষাভাষী ) লইয়া 
দিনেমার ও অস্ট্রে।-জার্মাণ সৈশ্তবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। 
ডেনমার্ক যুদ্ধে পরাজিত হইল এবং উপরিউক্ত জেলা দুইটির উর 
অস্ট্রিয়া এবং ঞ্রুশিয়ার সামরিক কর্তৃত্ব স্থাপিত হইল। ইহার পরের 
বৎসর বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার সহিত কলহ স্থষ্ঠি করিয়া সাত সপ্তাহের 
যুদ্ধ অস্টি়াকে চূড়ান্তভাবে পরাঞ্জিত করিলেন। স্যাডোয়ার এই 
যুদ্ধে (১৮৬৬ খ্রীঃ) প্রশীয় সৈঠবাহিনীর অপূর্ব কৃতিত্ব ও সমরকৌণল 
বিভ্ৰান্ত ইউরোপের চোখের সন্মুখে ভাসিয়া উঠিল। ইউরোপের 
মাষ্্নায়কগণ সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, তাহাদের অজ্ঞাতসারে জার্মাণীতে 
একটি দুর্জয় সামরিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। বিসমার্ক এইরপে 
অস্ট্িয়াকে জার্মানীর কর্তৃত্ব হইতে অপসারিত করিয়৷ প্রায় সমগ্র 


জীর্মাণীর উপর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন। 

বিসমার্কের জীবনস্ব্ন অনেকটা সফল হইল বটে, কিন্তু তখনো 
দক্ষিণ জার্সালীর একটি অংশ প্রশিয়ার রাজছত্রতলে আনীত হয় নাই। 
এতদ্যতীত, প্রুশিয়াকে ইউরোপের অদ্বিতীয় সামরিক শক্তি হিনাবে 
বপ্রতিঠিত করিবার জণ্য তীহার ফ্রান্সের দর্প চুর্ণ করিবার প্রয়োজন 


৮ 


তি আধুনিক যুগের ইতিহাস 


ছিল। বিসমার্ক ছিলেন কুটনীতিবিশারদ। তিনি ফ্রান্সের সহিত 
বিবাদটি এমনভাবে স্থষ্টি করিলেন বে, ইউরোপের রাজনী তিজ্ঞগণ 
জ্ান্দকেই অপরাধী এবং আক্রমণকারী বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। 
দক্ষিণ জার্ীণীর যে কয়েকটি রাষ্ট্র এতদিনে প্রুশিয়ার সঙ্গে যোগ দেয় 
নাই, ভাহারাও নিজেন্দিগকে বিপন্ন মনে করিয়া প্রুশিয়ার সহিত 
যোগ দিল। ফরাসী বাহিনীর দন্ত ছিল, কিন্তু যোগ্যতা ছিল না। 
স্থতরাং সেডানের রণক্ষেত্রে তাহার! ভীষণভাবে পরাজিত হইল 
(১৮৭০ খ্ৰীঃ) এবং ফরাসীরাজ তৃতীয় নেপোলিয়ান স্বয়ং বন্দী 
হইলেন। ফরাদীরাজগণের রাজ প্রাসাদ ভার্সাই হইতে অন্তরের | 
ঝন্ঝন্‌ শব্দের মধ্যে জার্মণ সাত্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল। ইহা ১৮৭১ 
গ্ৰীষ্টাব্দের কথা । 


অনুশীলনী 
১1. স্বাধীনতা-সংগ্রামের পূর্বে (১৮৪৮ শী: পর্মস্ত ) ইটালীর অবস্থা কিরণ | 


ছিল তাহা বর্ণনা কর । 

২। ইটালী কিরূপে এক/বদ্ধ হইল ভাহা বর্ণনা কর । 

৩। - জার্মানীতে কিন্তরপে রাজনৈতিক এক্য প্রতিষ্ঠিত হইল আইনি 
জ্জধবা, নবীন জার্দাণীর শ্ট্টিতে বিসমার্কের অবদান কি ছিল তাহা বর্ণনা কর। 


দশম অধ্যায় 


আমেরিকায় দাসত্রপ্রথাব্র অবসান 


_ সুজন? নবীন ইটালী এবং জার্মাণীর অভ্যুদয়কালে আমেরিকা 
হইতে দাসত্গ্রযার অবসান হয়। দীপত্বপ্রথার সুচনা মীনব- 
ইতিহাসের প্রথম যুগ হইতেই। রোমান সাস্রাজ্যের গৌরবময় 
যুগেও দাসত্বপ্রথ! বহুল প্রচলি হ ছিল। ইহা! রোমের সামাজিক ও 
রাজনৈতিক জীবনকে অভিশপ্ত করিয়াহিল। রোমান সাআজোর 
ধ্বংসের পর দাসত্প্রথা- ক্রমে ক্রমে ইউরোপ হইতে অন্তহিত হয়। 
ইহার পর ইউরোগীর জাতিসনৃহ যখন সাগরের পরপারে উপনিবেশ 
স্থাপন করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহারা আবার প্রাচীন 
রোমের মত দাসত্রপ্রথার পুনঃ প্রবর্তন করিল। আমেরিকার 
উষ্ণ-মণ্ডলে খ্বেতকার শ্রমজীবী দিয়া কাজ করানো! দুঃসাধ্য ছিল, 
অথচ এই অঞ্চলের ক্ষেত-খামার ছিল অভাবনীয়রূপে উর্বর। 
স্থতরাং এই অঞ্চলে ইক্ষু এবং তামাকের চাষের জন্য কৃষ্ণকায় দাগের 
প্রয়োজন হইল । এই অভাব পুরণ করিবার জন্য ইউরোগীয় 
বিভিন্ন জাতি পুনরায় দারব্যবসায়ে লিপ্ত হইল এবং ইহ! লইয়। তীব্র 
প্রতিযোগিতা গুরু হইল! গাক্রিকার উপকূল হইতে হতভাগ্য 


নিগ্রোদিগকে ধরিয়। লইয়! গিয়া' এই মন্ত নির্মম ব্যবসায়ীরা আমে- 


বিকার ক্ষেত-খামারের মালিকদের নিকট উন্রুলো বিক্ৰয় করিত । 
এই সমস্ত দাসদের জীবন ছিল দুঃসহ কষ্টের। তাহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ 


অবস্থায় ক্ষেত-খানারে উদয়াস্ত অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হইত। 


১১২ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


অনেক সময় চাবুকের কশাঘাতে তাহাদের দেহ রক্তাক্ত হইত এবং 
তাহারা জীবনের সর্ববিধ আনন্দ হইতে বঞ্চিত ছিল। ক্ষেত-খামারের 


মালিকের! তাহাদিগকে পণ্ড ব্যতীত অন 


আমেরিকার দাসদের দুর্দশ! 


J কিছু মনে করিত না। 
শ্রীমতী স্টো 'টমকাকার 
কুটীর’ নামক গ্রন্থে ছৃধিবহ 
দাসজীবনের দুঃখের করুণ 
কাহিনীর অবিস্মরণীয় চিত্র 
অঙ্কিত করিয়াছে ন। 
অভাবের তাড়নায় 
মিঃ সেলবি কিরূপে উদার 
ক্রীতদাস টমকাকাকে এক 
দাসব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় 
করিলেন,কিরূপে টমকাকা 
পথিমধ্যে নিজের প্রাণের 
মমতা পরিত্যাগ করিয়া 
ইভাকে নদীগর্ভ হইতে 


উদ্ধার করেন এবং অবশেষে এক নিষ্ঠুরহৃদয় মনিবের দাসদাসীকে 
কার্যে সাহায্য করিতে গিয়া তিনি কিরূপে মনিবের কশাঘাতে 


রক্তাক্ত দেহে" প্রীণত্যাগ করিলেন, 


সেই নির্লজ্জ বর্ধরতা যেন 


আমেরিকাবাসিগণের হৃদয়ে কঠিন আঘাত করিল। উনবিংশ 
শতাব্দীর গোড়ার দিকে মানুষের বিবেক-বুদ্ধিও অধিকতর জাগ্রত 
হওয়ায় কালক্রমে দাসবপ্রথারও অবসান হইল। একসময়ে ইংলওই 


দাসব্যবসায়ে অগ্রণী হইয়াছিল; ইংলগই আবার 


অবসানে পথপ্রদর্শক হইল । 


দাসত্বপ্রথার 


আমেরিকার দাসত্ব প্রথার অবসান , ১১৩ 


আমেব্িকাব্র গৃহযুদ্ধের কারণ _আমেরিকাতেও উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি সময়ে দাসত্বপ্রথার অবসান লইয়া এক 
গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। আমেরিকা! যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চলের 
দেশগুলি ছিল ব্যবসা ও শিল্পে উন্নত; সেখানে প্রয়োজন হইত 
স্বাধীন গতিবিধি-সম্পন্ন শ্রমিকদের। দক্ষিণাঞ্চলের দেশগুলি ছিল ইক্ষু 
ও তামাক চাষে সমৃদ্ধ। সুতরাং দক্ষিণের ক্ষেত-খামারের মালিকেরা 
মনে করিত যে, দাসদিগকে দিয়! কাজ না করাইলে তাহাদের অস্তিত্ 
বিপন্ন হইবে। এই জন্য দক্ষিণাঞ্চলের শ্রমজীবীরা ছিল দাস আর 
রাঞ্চলের শ্রমজীবীর! ছিল স্বাধীন। ইংলণ্ডে ইতিমধ্যে বয়নশিল্পে 
বিপ্রব ঘটিয়াছিল। তাহার পর স্থতা-পেঁজার যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় 
উলার চাহিদা অনেক বাড়িয়াছিল। দক্ষিণাঞ্চলেরতুলা উৎপাদনকারীরা 
প্রচুর অর্থের আশায় আরো! দাস দিয়া কাজ করাইতে বদ্ধপরিকর 
ইইল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যখন পশ্চিমের দিকে বিস্তৃত হইতে 
লাগিল, তখন উত্তরাঞ্চলের আমেরিকানগণ সেখানে স্বাধীন শ্রমিক 
আমদানি করিতে চাহিল, আর দক্ষিণাঞ্চলের আমেরিকানগণ চাহিল 
দাসত্বপ্রথার প্রবর্তন করিতে । সুতরাং স্বাধীন শ্রমিক এবং দাম - 
অমিককে কেন্দ্র করিয়া এক আত্মঘাতী সংগ্রামের সুচনা হইল । 

. আমের্িক্াব্র গৃহযুদ্ধ _দাসতপ্রথার অবসান করিবার জন্য 
যিনি দেশব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তিনি অবশেষে 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইলেন। ইহাতে 
সমস্তাটি অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করিল। এই বিখ্যাত মানব- 
দরদী মহাপুরুষের নাম আব্রাহাম লিঙ্কন। তিনি দীর্ঘাকার শীর্ণকায় 
পুরুষ ছিলেন; তাঁহার ভগবস্তক্তি ছিল অপরিসীম। তাহার মনটি 
শিশুর মত কোমল হইলেও তিনি কোন বিষয়ে মনঃস্থির করিলে 


১১৪. আধুনিক যুগের ইতিহাস 


তাহাকে সঙ্কপ্পচ্যুত. করা দুঃসাধ্য ছিল। দীসব্বপ্রথা সম্বন্ধে তিনি 
একটি বিখ্যাত বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, “আমি বিশ্বাস করি যে, এই 
গভর্ণমেন্ট অর্ধদাস এবং অর্ধ 
স্বাধীন অবস্থায় চিরকাল থাকিতে 
পারে না। ইহা হয় পরিপূর্ণরপে 
স্বাধীন হইবে অথবা পরিপূর্ণরূপে 
দাস হইবে ।” তাহার শাসনে 
যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চল দাসতপ্রথা 
বিলুপ্ত হইবে মনেকরিয়৷ অত্যন্ত 
শঙ্কিত হইয়া উঠিল। সুতরাং 
আব্রাহাম লিক্ষন তাহার! যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া নূতন একটি গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা করিল। ইহ! হইতেই গৃহযুদ্ধের 
সূত্রপাত হইল, এই রক্তক্ষয়কারী গৃহবিবাঁদ প্রায় পঁচিশ বৎসর ধরিয়া 
চলিয়াছিল। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ যখন ভীষণভাবে চলিতেছিল তখন 
লিঙ্কন এক ঘোষণা দ্বারা দেশ হইতে দাসত্বপ্রথা উচ্ছেদ করিয়া 
দিলেন। 
গৃহযুদ্ধের অবঙ্গান-_এই গৃহযুদ্ধে উত্তরাঞ্চল অবশেষে বিজয়ী 
হওয়ায় দেশ হইতে দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদ হইল, দেশবিভাগের আশঙ্ক' 
তিরোহিত হইল। এইরূপে আমেরিকার নিগ্রোগণ স্বদেশের স্বাধীন 
নাগরিক হইল। কিন্ত যাহার প্রচেষ্টায় দাসদের মুক্তিলাভ ঘটিল, 
মুক্তির ছুই বৎসর পরেই দক্ষিণাঞ্চলের এক আততায়ীর অতক্কিত 
আক্রমণে সেই মহান্ুভব লিঙ্কন প্রাণত্যাগ করেন। 
দক্ষিণাঞ্চলের শ্বেতকায় আমেরিকানগণ নিগ্রোদিগকে নাগরিক 
অধিকার দেওয়ার পক্ষপাতী ছিল না। সুতরাং তাহার! অত্যন্ত 


১১৫ 


আমেরিকায় দাদত্বপ্রথার অবলান 


১১৬ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


বিদ্ষুদ্ধ হইয়া উঠিল। অনেকে কুরু কৃষ ক্লান নামক গুপ্তসমিতিতে 
যোগদান করিয়া নিশ্রোদের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। 
টেনেসীতে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে এই গুপ্তসমিতিটি প্রতিষিত 
হইয়াছিল। আপাদমস্তক শ্বেতবস্ত্রে টাকিয়া রাত্রিতে অশ্বারোহণে 
নিখ্োদের গ্রামে যাইয়া তাহাদের বাড়ী বা গ্রাম ভস্মসাৎ করা, 
নিখ্রোদের অত্যাচার করিয়া হত্যা করা_ইহাই ছিল এই গুপ্ত- 
সমিতির কার্ধতালিকা ৷ যদিও আমেরিকান গভর্ণমেন্ট শ্বেতকায় এবং 
কষ্ণকায়দের পার্থক্য দূরীভূত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, তবুও 
আমেরিকার অনেক অঞ্চলে এখনো বর্ণ বৈষম্য বিদ্যমান রহিয়াছে । 


অনুশীলনী 
>! দাসত্বপ্রথার প্রাচীন ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 


২। আমেরিকায় দাপত্বপ্রথা কেন প্রচলিত হইয়াছিল?  খ্ৰেতকায় 
আমেরিকানগণ দাসদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিত? 


৩। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কারণ এবং ফলাফল বর্ণনা কর। 
৪। আব্ৰাহাম লিঙ্কন কে ছিলেন ? তাহার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ । 


একাদশ অধ্যায় 
এশিয়া এবং আফ্রিকায় ওগনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তার 


সুছনা__যখন ইউরোপের ছুঃসাহসী নাবিকেরা সাগরের পরপারে 
মৃতন নৃতন দেশ আবিষ্কার করিতেছিল তখন হইতেই ইউরোপীয় 
উপনিবেশের সুত্রপাত। এই সময় হইতেই উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় 
বু অস্ট্রেলিয়াতে ইউরোগীয় সভ্যতা প্রসারিত হইতে থাকে। 
ইংরেজগণ ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষেও সাত্রাজ্য বিস্তার করিল। 
ইন্দোনেশিয়া বা 'দ্বীপময় ভারতে’ ওলন্দাজগণের আধিপত্য স্থাপিত 
হইল। রাশিয়ানগণও উত্তর এবং মধ্য এশিয়াতে সাত্রাজ্য স্থাপন 
করিতে অগ্রসর হইল। ইউরোগীয়গণের এই সাস্রাজ্য স্থাপনের 
প্রতিদস্দিতা উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে অত্যন্ত তীব্র হইয়া 
দেখ। দিয়াছিল। ইহার ফলে বিশ্বের প্রায় সমস্ত স্থানই ইউরোপীয় 
প্রভাবাধীনে চলিয়া গেল। 
এইরূপ অবস্থা স্থষ্টি হওয়ার কতকগুলি কারণ বর্তমান ছিল। 
বিদেশ পরিভ্রমণের ব্যবস্থায় এত বিরাট পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল 
যে, মনে হইল পৃথিবী অত্যন্ত ক্ষুদ্ৰ হইয়া গিয়াছে। এতদ্যতীত, 
রোপে শিল্প-বিগ্রব সংঘটিত হওয়ার ফলে তাহার কলকারখানায় 
ব্যবহারের নিমিত্ত পৃথিবীর কাঁচা মাল সংগ্রহ করা ও কারখানায় 
্স্তত পণ্যদ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য বাজার দখল করা ইউরোপীয়গণের 
একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। স্থতরাং ইউরোপীয় সাম্রাজ্য - 
বাদিগণের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা পৃথিবী শোষণ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়। 


আধুনিক যুগের ইতিহাস 


আকা জর কাত 
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এশিয়া এবং আফ্রিকার উপনিবেশিক সাত্রাজ্য বিস্তার ১১৯১ 


উঠিল। উপনিবেশ গড়িবার এই মারাত্মক প্রতিযোগিতায় ইউরোপের 
অনেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাষ্ট্র যোগ দিয়াছিল। ইউরোপীয় সংস্পর্শে 
আসিয়া স্বদেশের কাচা মাল রপ্তানি করিবার সুযোগ লাভের কলে 
উপনিবেশগুলিও আর্থিক ব্যাপারে ইউরোপের উপর নির্ভরশীল হইয়! 
উঠিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া ইংরেজ কবি কিপলিং এই নির্লজ্জ 
শোষণ প্রবৃত্তির একটি ভদ্র নাম দিলেন ‘শ্বেতকায় জাতির বোঝা”? 
এই ভদ্রবেশী বর্বরতা এশিয়া এবং আফ্রিকার অনগ্রসর জাতিগুলির, 
জীবন দুঃসহ করিয়া তুলিল। 
আফ্রিকার অভ্যন্তর ভাগ আবিক্কাব্র__উনবিংশ শতাব্দীর 

প্রথম দিকে আফ্রিকা ছিল একটি অজ্ঞাত মহাদেশের মত! উহার 
অভ্যন্তর ভাগের বিশালতা ও বৈচিত্র্যের কথা লোকে জানিত না 
লোকে জানিত শুধু ভূমধ্য সাগরের দক্ষিণ তীরবর্তাঁ অঞ্চলটিকে । এই 
স্থানেই মিশর এবং কার্থেজের অমর সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। তার 
. পরে ক্রমে ক্রমে এখানে রোমান, আরব ও তুৰ্কী সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় 
ও অবসান হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন পৰ্তুগীজ নাবিকের। ভারতবর্ষে 
যাইবার পথ খুঁজিতেছিল তখন আফ্রিকার পশ্চিম উপকুলভাগ 
বহির্জগতের নিকট পরিচিত হয়। ইহার পরেই দাস-ব্যবসায়, 
উপলক্ষ্যে পর্তুগীজ,ফরাসী, ওলন্দাজ এবং ইংরেজ বণিকেরা' আফ্রিকার 
পশ্চিম উপকূলে কতকগুলি ঘটি নির্মাণ করে। আফ্রিকার উত্তর 
এবং পশ্চিমাঞ্চলের রহস্ত কথঞ্চিৎ উদঘাটিত হওয়ার পর ইউরোপের 
দৃষ্টি আফ্রিকার অভ্যন্তরভীগের দিকে নিবদ্ধ হইল । 

মিশনারীরা যাত্রা করিলেন বাইবেল-হস্তে, বণিকেরা রওনা হইলেন 
দিগম্বর অসভ্য্দিগকে বস্্রাবৃত করিয়া নূতন ব্যবসাক্ষেত্ খুলিবার 
জন্য, আর রাজপুরুষেরা গেলেন দেশ অধিকার করিবার জন্য । ইহ! 


১২০ আধুনিক যুগের ইতিহাস 
ব্যতীত, আরো অনেক লোক বিভিন্ন উদ্দেশ্য লইয়া আফ্রিকা যাত্রা 
করিল। এই সমস্ত অভিযাত্রী এবং পর্যটকগণের মধ্যে লিভিংষ্টোন 
এবং ষ্ট্যান্লির নাম বিশ্ববিখ্যাত। 

জিভিৎষ্টোন ও ষ্টানৃজি__লিভিংষ্টোন প্রথমে একটি কলে 
শ্রমিকের কাজ করিতেন ; তাহার পর তিনি গ্রাসগে! বিশ্ববিদ্যালয়ে 
অধ্যয়ন করিয়া অবশেষে ধর্মপ্রচারের ব্রত গ্রহণ করেন। তিনি 
১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রিকায় বাইয়া একাদিক্ৰমে প্রায় বিশ বৎসর কাল 
আফ্রিকানদের মধ্যে বাস করেন । আদিম অধিবাসীদের ভাষা এবং 
আচার-ব্যবহার শিক্ষা করিয়। তিনি তাহাদের সহিত বন্ধুত্বস্ত্রে আবদ্ধ 
হইয়াছিলেন। শ্বাপদসন্ুল অরণ্যে বহুবার তাহাকে হিংঅ ব্যান ও 
সিংহের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি বেছুয়ানাল্যাও 
হইতে আরম্ভ করিয়া কঙ্গো! পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ পর্যটন করেন । 
সভ্যজগৎ বহুদিন লিভিংষ্টোনের খবর না পাওয়ায় উদ্ধিগ্রছিল । তখন 
আমেরিকার নিউইয়র্ক হেরন্ড সংবাদপত্রের সংবাদদাতা ষ্ট্যান্লি 
আক্রিক৷ পর্যটন করিবার জন্য এবং লিভিংষ্টোনকে খুজিয়া. বাহির 
করিবার জন্য রওনা হইলেন। সভাজগতের বাহিরে আফ্রিকার ছর্গম 
অন্তঃস্থলে এই ছুই অসমসাহসিক পুরুষের মিলন হইল । লিভিংষ্টোন 
তখন অর্ধসৃত অবস্থায় পথিপার্শে পড়িয়া ছিলেন। তাহাকে সুস্য 
করিয়া উভয়ে মিলিতভাবে আফ্রিকা সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ 
করেন। নীল ও কঙ্গো নদীর উৎপত্তিস্থান ও ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত 
তাহারাই আবিষ্কার করেন। লিভিংষ্টোন ্যান্লির সহিত আর 
সভ্যজগতে ফিরিলেন ন! ; মধ্য আফ্রিকাতেই তাহার মৃত্যু হইল। 

আফ্রিকা বিভাগ - এই সমস্ত পর্যটকদের চেষ্টায় আফ্রিকার উপর 
হইতে কৃষ্ণ ববনিকা উত্তোলিত হইল ৷ সুযোগ বুঝিয়া ইউরোপীয় 


এশিয়া এবং আফ্রিকায় উপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তার ১২১ 


শক্তিবর্গ উনবিংশ শতাব্দীর শেবপাঁদে সমগ্র মহাদেশটিই কার্ধতঃ 
ভাগাভাগি করিয়। লইলেন। এ-বিষয়ে পথ দেখাইলেন বেলজিয়ামের 
রাজা লিওপোল্ড। তিনি কঙ্গো! অঞ্চলে একটি ভূভাগে স্বীয় কর্তৃত্ব 
প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাহার পর পতুগাল ও ফ্রান্স কঙ্গো অঞ্চলে 
প্রতিদন্বিতা আরম্ভ করিয়া দিল। বেলজিয়াম-অধিকৃত কঙ্কোর 
দক্ষিণে এ্যাঙ্গোলা নামে একটি স্থান পতুগাল করতলগত করে। 
আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলে মোজাম্বিকেও তাহাদের অধিকার বিস্তৃত হয়। 
ইটালী ইরিত্রিয়া, সোমালিল্যাণ্ড, ত্রিপোলী ও সাইরেনিকা দখল 
করে। জার্মানী দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকায় ক্যামেরুন্জ . 
ও টোগোল্যাণ্ড নামে বিস্তীর্ণ অঞ্চল পদানত করে। 
কিন্তু লুঠনের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা লাভবান হইল ইংলগু। 
তাহার প্রথম উল্লেখযোগ্য বলি হইল মিশর | প্রাচ্যদেশে যাত্রার 
পথ সংক্ষিপ্ত করিবার জন্য যখন সুয়েজ খাল খনন করা হইল তখনই 
ইংলণ্ড উহার উপর কর্তৃত্ব করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। সুয়েজ 
খাল কোম্পানির প্রচুর অংশের মালিক ছিল মিশর। মিশরের রাজা! 
অর্থের জন্য প্রায়ই ইংলণ্ডের ও ফ্রান্সের দ্বারস্থ হইতেন। একবার 
ভীষণ অর্থকষ্টে পড়িয়া তিনি ইংলণ্ডের নিকট শেয়ারগুলি বিক্রয় 
করিয়| দিলেন। সে-টাকীতেও তাহার অভাব ন! মেটায় তিনি ইংলণ্ড 
ও ফ্রান্সর নিকট আরও অর্থ খণ গ্রহণকরেন। সেই খণ আদায়ের 
অছিলায় ছুলে-বলে-কৌশলে ইংলণ্ড মিশরের কর্তা হইয়া বসিল ৷ 
ইহার পর তাহারা সুদান জয় করে। এইরূপে তাহারা মিশরদেশ 
এবং নীলনদের উপত্যকায় আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিল। 
কেবল উত্তর আফ্রিকাতে নহে, দক্ষিণ আফ্রিকাতেও ইংরেজরা 
অনেকগুলি উপনিবেশ স্থাপন করিল। ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া তাহারা 


-১২২ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


কেপ কলোনী হইতে আরম্ভ করিয়। উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ 
অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান হস্তগত করিল। 
সা্রাজ্যবাদিগণের এই দন্থাবৃত্তিতে ফ্রান্সও নীরব দর্শকছিল না| 
ফ্রান্স উত্তর-পশ্চিম আক্রিকাতে একটি বিরাট সাম্রাজ্য গঠন করিল। : 
মরকো হইতে টিউনিস পর্যন্ত উত্তর-আফ্রিকার সসুদ্রাঞ্চল এবং সাহারা : 
মরুভূমি-সহ পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকার একটি বৃহৎ অংশে ফরাসী 
পতাকা উজ্ভীন হইল। 
এশিয়ায় ইউরোপীয় সাম্রাজ্য বিভার-_সাআাজ্যবাদি- 
গণের ' এই দস্থযতা আফ্রিকাতে সীমাবদ্ধ রহিল না । আফ্রিকার 
অধিকাংশ স্থান ছিল অসভা জাতি-অধ্যষিত, কিন্ত এশিয়ার জনবহুল 
স্সভা অঞ্চলেও সাত্রাজ্যবাদিগণ হান! দ্দিল। ভারতে ইংরেজ 
শাসনের জীকজমক এবং “দ্বীপময় ভারতে” (ইন্দোনেশিয়া): 
ওলন্দাজগণের দাপট অনেক সাস্রাজ্যবাদীর চক্ষু ঝলসাইয়া দিল! 
সুতরাং তাহার! মধ্য, উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাস্রার্জা 
বিস্তারে তৎপর হইল। প্রশান্ত মহাসাগরের দীপপুঞ্জও তাহাদের 
শ্রেনদৃষ্টি হইতে বাদ পড়িল না৷ 
উনবিংশ শতাব্দীর শেবার্ধে যাহারা এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারে 
অগ্রণী হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে রুশিয়ার স্থান পুরোভাগে। এই 
সময়ে বোখারা, খিবা, সমরখন্দ, পামির অঞ্চল রুশিয়ার অধিকারে 
চলিয়! গেল ; সাইবেরিয়াও ইহার কুক্ষিগত হইল ৷ এই বিরাটায়তর 
সাআজ্য তুরস্ক, পারস্ত ও আফগানিস্থানের উত্তর সীমান| ঘেবিয়া 
প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। এই সময়ে চীনের ছর্দিনও 
আসন্ন হইয়া আদিল। ইংরেজগণ চীনে কয়েকটি বাণিজ্য-ঘণাটি স্থাপন 
করিবার পর দলে দলে মিশনারী ও বণিক্‌ চীনদেশে প্রবেশ করিতে 
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লাগিল। ইংরেজগণের দেখাদেখি জার্মান এবং ফরাসীরাঁও আ্ুদূর 
প্রাচ্য আসিয়া উপনীত হইল । চীন এইরূপে সাস্রাজ্যবাদিগণের 
আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রক্ষেত্রে পরিণত হইল। অবশেষে কয়েকটি 
ইউরোপীয় রাষ্ট্র উহাকে প্রভাবাবীন অঞ্চলে ভাগাভাগি করিয়া 
লইল। 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও আমরা সাসত্রাজ্যবাদের একই প্রকার 
নগ্নমন্তি দেখিতে পাই। ইংরেজগণ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রন্মদেশ জয় 
করিয়াছিল। মালয় উপদ্বীপ ইহার পূর্বেই ইংরেজগণের করতলগত 
হইয়াছিল। ফরাসীরা এইবার ইন্দোচীনে আসন গাতিয়া বসিল। 
উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইন্দোচীন ছিল স্বাধীন ; উহার 
একটি বিস্তৃত অংশ আনাম সম্রাটের শাসনাধীনে ছিল।. আনামীগণ 
স্বদেশে বৈদেশিক জাতিকে প্রবেশ করিতে দিত ন! ফরাশীরা 
এশিয়াবাসিগণের এই উদ্ধত্য সহা করিতে রাজী ছিল না তাহারা 
প্রায় ত্রিশ বৎসর সংগ্রামের পর উহাকে "সম্মিলিত ইন্দোচীন রাষ্ট্র 
নাম দিয়া উহার কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিল ( ১৮৮৭ খ্রীঃ )। এইরূপে 
ইন্দোচীনের স্বাধীনতার অবসান হইল। ব্রহ্ম এবং ইন্দোচীনের 
মধ্যে পড়িয়া স্যামদেশ থোইল্যাড) বাচিয়া গেল, কারণ ইহা লইয়া! 
ইংরেজ এবং ফরাসীদের বুদ্ধ করিবার ইচ্ছ। ছিল না। 

প্রশান্ত মহাসাগরের দীপপুঞ্জে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের অধিকার 
বিস্তারের কাহিনী একই প্রকার। ওলন্বাজেরা পূর্বেই দ্বীপময় ভারতে 
সিংহাসন পাতিয়। বসিয়াছিল |. তাহারা বোণিও এবং নিউগিনির 
একাংশও দখল করিল। বোপিওর উত্তরাংশ ইংরেজগণ হস্তগত 
করিল। প্রশান্ত মহাসাগরে করাদী এবং জার্মাণ আধিপত্য বিস্তৃতির 
আশঙ্কা করিয়। ইংরেজগণ তীব্রগতিতে এই অঞ্চলের একশতটি দ্বীপ 
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ব্রিটিশ সাআাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিল। এই অঞ্চলে আমেরিকা 
যুক্তরাষ্ট্রের আবির্ভাবও সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে এক স্মরণীয় 
ব্যাপার। কয়েকটি রাজনৈতিক বিপ্লবের পর হাওয়াই দ্বীপ 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত হইল (১৮৯৮ খ্রীঃ)। স্পেন যুদ্ধে 
পরাজিত হওয়ায় ফিলিপাইন দীপপুঞ্জও আমেরিকার কর্তৃত্বাধীনে 
চলিয়! গেল। 

ইউৰোপায় সাআাভয বিভ্তাব্রের ফলাফল -__সাআজ্য 
বিস্তারের এই প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ড সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত সাম্রাজ্যের 
অধিকারী হইল। ইউরোপের অন্যান্য দেশও বেশী পশ্চাতে রহিল' 
না। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এইরূপে ইউরোগীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ায় ইহার দুটিই প্রধান ফল ফলিল। একটি হইল ইউরোপীয় 
শক্তিবর্গের মধ্যে সাম্রাজ্য লইয়া কলহ-্থষ্টি ; অপরটি হইল পরাধীন: 
জাতিগুলির মধ্যে দেশাত্মবোধের উদ্ভব ॥ উনবিংশ শতাব্দীতে, 
রাজনৈতিক উচ্চাকাজ্ষার চরম বিকাশ ছিল সাম্্রাজা-স্থাপনে । তখন 
দেশ জয় করা ছিল জাতীয় গৌরব এবং আভিজাত্যের নিদর্শন | 
সুতরাং এই সাম্রাজ্য গঠনের প্রতিযোগিতায় যাহার! পশ্চাতে পড়িয়া! 
রহিল তাহাদের মনে স্বভাবতঃই পুপ্তীভূত আক্রোশের সৃষ্টি হইল। 
বিশ্বের কাঁচামাল হইতে বঞ্চিত হওয়ার জন্য তাহাদের আর ক্ষোভের 
সীমা রহিল না। সুতরাং তাহারা সমরসন্তার বৃদ্ধি করিয়া অন্যান্য 
দেশের সহিত জোট পাকাইয়া এই অবস্থার প্রতিকার করিতে 
চাহিল। সাস্রাজ্য লইয়। এই ছন্দ অনেকাংশে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
ভূমিকা রচনা করিয়াছে। সাত্রাজ্যবাদিগণের নির্যাতনে দেশে দেশে 
যে দেশাত্মবোধের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহা এশিয়ার বিংশ শতাব্দীর 
ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে, সন্দেহ নাই । 
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অনুশীলনী 

১। কাহারা আফ্রিকা এবং এশিয়ায় সাত্রাজ্য স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিল? 
তাহারা কিসের জন্য সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল? এই প্রসঙ্গে 'শ্বেতকায় 
জাতির বোঝা’ বলিতে কি বোঝ তাহা লিখ । 

২। আফ্রিকায় ইউরোগীরগণের সাত্রাজ্য বিস্তারের কাহিনী সংক্ষেপে 
বর্ণনা কর। 

৩। এশিয়ায় মধ্য, উত্তর-পূর্ব এবং পূর্বাঞ্চলে ইউরো পীয়গণের সাত্রাজ্য 
বিস্তারের একটি নাতিদীর্ঘ বিবরণ লিখ । 

৪1 দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে বিদেশীগণের 
সাম্রাজ্য বিস্তারের কাহিনী বর্ণনা কর ৷ 

€। এশিয়া এবং আফ্রিকা বিদেশী ঘাআরাজা স্থাপনের ফলাফল কি 


হইয়াছিল তাহা লিখ। 


দ্বাদশ অধ্যায় 
জীন এবং জাপানের নব অভুযদয্র 

স্বজনা_ চীন এবং জাপানের আধুনিক ইতিহাসে অনেক বিষয়ে 
সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আবার অনেক বিষয়ে যে বিভিন্নত! 
আছে তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগ পর্যন্ত উভয় দেশই কার্যতঃ বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। 
বিশ্বের জ্ঞানবিভ্ঞানে অগ্রগতি এবং প্রাচ্য ভূখণ্ডে সমরলিপ্ন, পাশ্চাত্য 
জাতির আগমন চীন এবং জাপানের মনে বিশেষ নিত করিতে 
পারে নাই। এখান কার রাষ্ট্রনায়কেরা চক্ষু বুজিয়া বাহিরের বিশ্বকে 
দূরে ঠেলিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য জাতির 
বেয়োনেটের খোচায় তাহাদের সে-স্বগ্ন ভাঙ্গিয়া'গেল! ইহা প্রায় 
একই সময়ের ঘটনা | চীন-সাঘ্রাজোর রুদ্ধ দুয়ার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ 
করিল ইংলণ্ড, আর জাপানের দ্বার উন্মুক্ত করিল আমেরিকা 
যুক্তরাষ্ট্র । কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিদেশীগণের দন্থযবৃত্ত 
দেখিয়া জাপানের সঙ্কল্প হইল একরূপ, চীনের হইল অন্যরূপ | 
সুতরাং তাহারা ইহাদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য ভিন 
পথ অনুসরণ করিয়া চলিল। 

বৈদেশিক জাতির সহিত ভীনের সংঘর্ষ__চীনের সঙ্কট 
আসন্ন হইল ইংরেজগণকে উপলক্ষ্য করিয়া । উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধে ভারতের ইংরেজ ব্যবসায়ীরা চীনদেশে আফিম রপ্তানি 
করিত; কিন্তু চীন সম্রাট ইহ! একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
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হইলেন। তখন আরম্ভ হইল গোপনে আফিম রপ্তানি। গোপনে 
আফিম রপ্তানি করিয়া ইংরেজগণ বহু অর্থের অধিকারী হইল। এই 
গোপন ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল ছিল ক্যাণ্টন। চীনসস্রাট একজন 
রাজকর্মচারীকে ক্যাণ্টনে পাঠাইয়া দিলেন ; তিনি প্রায় বিশ হাজার 
আফিমের বাক্স উদ্ধার করিয়া উহা নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। ব্রিটিশ 
গভ্ণমেণ্ট চীগসত্রাটের এই পদ্ধত্য এবং ইংরেজ বণিকগণের ক্ষতি সহ 
করিতে স্বীকৃত হইলেন না। স্বৃতরাং এইরূপে আফিমের যুদ্ধ আরম্ভ 
হইল (১৮৩৯__৪২ গ্রীঃ)। এই যুদ্ধে অবশেষে চীনের পরাজয় 
হইল। সন্ধিসর্তে স্থির হইল যে. ইউরোপীয় ব্যবসায়িগণ ক্যাণ্টন, 
এম, কুচ1ও, নিংপো এবং সাংহাই বন্দরে ব্যবসাবাণিজ্য উপলক্ষ্যে 
যাতায়াত করিতে পারিবে। হংকং একেবারে ইংরেজগণের হস্তে 
সমগিত হইল ৷ যে-আফিমের ব্যাপার লইয়া যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল 
তাহার ব্যবহার চীনসম্রাটের দেশে বলপূর্বক প্রচলিত রাখা হইল। 
এতদ্যতীত, ইংরেজগণ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরপ প্রচুর অর্থ আদায় 
[| 

এতদিন চীন বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। এইবার বিদেশীরা 
দলে দলে চীনে প্রবেশ করিতে লাগিল। চীন নিরুপায় হইয়া 
বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করিতে স্বীকৃত হইল। বিদেশী মিশনারীরাও 
দলে দলে চীনদেশে বীশুগ্রীষ্টের মহিমা প্রচার করিবার জন্য আসিতে 
লাগিলেন। চীনসত্সাট ইহাদিগকে বাধা দিতে তো পারিলেনই না, 
উপরস্ত ইউরোপীয়গণকে চীদদেশে নিজেদের আইন অনুযায়ী নিজস্ব 
বিচারালয়ে বিচারের সুবিধা দিতে বাধ্য হইলেন। চীনা শ্ীষ্টানগণও 
অবশেষে এই সুবিধা দাবী করিয়া বসিল। ইংরেজগণের সাফল্য 
দেখিয়া অন্যান্য সা্রাজ্যবদীরাও চঞ্চল হইয়া উঠিল। ফ্রান্স এবং 


১২৮ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


আমেরিকা যুক্তরাষট্রও চীনের সহিত বাণিজ্য-বিষয়ক সন্ধি করিল। 
র কয়েক বংসর পরে একজন চীনা বোস্বেটে এবং একজন নিহত 
ধর্মযাজককে উপলক্ষ্য করিয়া ইংরেজ এবং ফরাসিগণ চীনের বিরুদ্ধে 
যুক্তভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। যুদ্ধের অবসানে ভাগ-বীটোয়ারার 
সময় নূতন সুবিধা আদায় কারিবার উদ্দেশ্য লইয়া চীনের রঙঈ্গমঞ্চে 
দেখা দিল রুশিয়া এবং আমেরিকা । বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে 
মাঞচুরিয়া, বহির্মঙ্গোলিয়৷ ও পূর্ব তুকীস্থানে রুশিয়া স্বীয় কর্তৃত্ 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। কখনো তাহ! সম্ভব হইয়াছে বন্ধুত্বের ছদ্মবেশে, 
আবার কখনো প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্য দ্রিয়া। ধীরে ধীরে রুশিয়ার 
সাআ্াজ্যের সীমা আমুর নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। 
এদিকে চীনসমুদ্রের পরপারে জাপানে নবজাগরণ শুরু হইয়াছিল। 
জাপানও ক্রমে ক্রমে শিল্পে উন্নত হইয়া পাশ্ান্ত্য জাতিগুলির মত 
সাম্রাজ্যবাদী হইয়া উঠিল। চীনের ছুর্শ! দেখিয়া উহার একাংশ গ্রাস 
করিবার জন্য জাপানীরা উদ্গ্রীব হইয়। উঠিল। কোরিয়াতে সেই 
সুযোগও মিলিয়। গেল। কোরিয়া তখন ছিল চীনের অধীন রাষ্ট্র; 
উহা! এখন জাপানের দন্দ-ক্ষেত্রে পরিণত হইল (১৮৯৪-_৯৫ খ্ৰীঃ )। 
জাপানীদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সহিত চীনাদের পাল্লা দিয়া উঠিবার 
ক্ষমতা ছিল না। স্ৃতরাং তাহারা জল ও স্থলযুদ্ধে জাপানীদের নিকট 
ভীষণভাবে পরাজিত হইল। ক্ষুদ্র জাপানের এইরূপ অভাবনীয় 
বিজয়ে সমগ্র বিশ্ব চমৎকৃত হইল । যুদ্ধের অবসানে জাপান ফরমোজা! 
দ্বীপ-সহ কয়েকটি স্থানের আধিপত্য লাভ করিল এবং কোরিয়াকে 
স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিল। এই সমস্ত যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে 
যাইয়। চীনকে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের নিকট খণ গ্রহণ করিতে হইল। 
ইহার বিনিময়ে চীন তাহাদিগকে আরো বিভিন্ন রকমের আঘিক ও. 
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বাণিজ্যিক সুবিধা দিতে বাধ্য হইল। খণ পরিশোধের ব্যাপারে 
নিরাপত্তার জন্য বিদেশী শক্তিবর্গ চীনের শুবিভাগের উপর কর্তৃত্ব 
প্রতিষ্ঠিত করিল। শুক্কবিভাগের উপর কর্তৃত্বলাভ করিয়া সাম্রাজ্যবাদ 
াষ্ট্রগুলি স্বীয় স্বার্থে চীনের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে আরম্ভ করিল। 
এইরূপে উনবিংশ শতাব্দীর প্রত্যেকটি যুদ্ধে চীনের আিক বুনিয়াদ 
ও রাজনীতিক স্বাধীনতা ক্রমাগত ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছিল। 

“বিদেশী শয়তান’ এবং দেশপ্রেম্িকের দূজ_চীনের এই 
ছূ্দশা দেখিয়া শাসনকর্তৃপক্ষ স্থির করিলেন যে দেশে পাশ্চাত্য 
প্রথায় শাসন-সংস্কার প্রবর্তন তা করিলে দেশরক্ষার আর উপায় 
নাই। কিন্তু এই উৎসাহ দীর্ঘদিন স্থায়ী হইল না । তখন চীনের 
দেশপ্রেমিকর! ‘বিদেশী শয়তান*-দিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত 
করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল । তাহারা মনে করিল যে, দেশের 
ছুখ-ছূরর্শার জন্য বিদেশীগণই দায়ী; স্ৃতরাং তাহাদিগকে না! 
তাড়াইলে দেশের আর যুক্তি নাই। এই উদ্দেশ্য সাধনা করিবার 
জন্য চীনের দেশপ্রেমিকেরা তীব্র আন্দোলন শুরু করিল। কিন্ত 
পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ রক্তের বন্যায় এই আন্দোলনের অবসান ঘটাইল। 
চীনের দেশপ্রেমি কগণ অবশেষে অকর্মপ্য মাঞ্চুআ্রাটকে সিংহাসনচ্যুত 
করিবার পরিকল্পনা করিল । 

এই জাতীয় আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন সান-ইয়াৎ-সেন। 
১৯১১ খ্ৰীষ্টাব্দের বিপ্লবে মাঞ্চু রাজবংশের অবসান হইল এবং চীনে 
গণতন্ত্র (রিপার্িক ) প্রতিষ্ঠিত হইল । একট! চীন প্রবাদ আছে, 
“মাঞ্চুরা ব্যান্রগর্জনে আসিয়াছিলঃ সর্পলাঙ্গলের স্থায় অদৃশ্য হইল ৷” 
এইরূপে মাঞ্চু রাজবংশ ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে বিদায় লইল। 
সান-ইয়াৎ-সেন ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিপ্রবের পথে পা বাড়াইয়া- 
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ছিলেন। তাহারই বিচক্ষণ নেতৃত্বে মাঞ্চু-বিরোধী বিদ্রোহ ১৯১১ 
্ৰীষ্টাব্দের ' প্রজাতন্ত্রী বিপ্লবে 

‘ রূপান্তরিত হইয়াছিল । তাহার 
২৭ পুরস্কার-্বরূপ দেশবাসী তাহাকেই 
3 ২. গণত্্ী চীনের প্রথম রাষ্ট্রপতি 
২3 নির্বাচন করিয়াছিল। কিন্তু পর 


২২২ বৎসর তিনি একজন রাজতন্ত্র 


1 
| 
| 


। সেনানায়কের পক্ষে পদত্যাগ 
1 করেন। নূতন রাষ্ট্রপতি বিদেশী 
 শক্তিবর্গের সহায়তায় নিজেকে 
সম্রাটু বলিয়া ঘোষণা করেন। 
তখন ডাঃসান-ইয়াৎ-সেন পুনর্বার 
দক্ষিণাঞ্চলে গিয়া বিপ্লবী গণতন্ত্রী 
সান-ইয়াৎ-সেন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। 

গণতন্ত্রী চীন-__গণতন্বী চীনের রাজনৈতিক জাবন হইল বহু 
সমস্তাকন্টকিত। আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা, বিদেশী কায়েমী স্বার্থ এবং 
জাপানী সাআ্রাজ্যবাদ. নবীন রাষ্ট্রের কর্ণধারগণকে বিভ্রত করিয়া 
তুলিল। ইহার সমাধান না হইতেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া 
গেল। চীন ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি মিত্ররাষ্ট্রের সহিত যোগদান করিয়া 
জার্মাণী এবং অন্ট্িয়া-হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল কিন্তু এই 
বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করিয়া চীন কোন প্রকারেই লাভবান হইল না। 

এদিকে সান-ইয়াৎ-সেন চীনের পুরাতন জাতীয় দলকে পুনর্গঠন 
করিয়াছিলেন। উহার নাম দেওয়! হইয়াছিল কুরোমিপ্টাং। 
ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন কর্তৃক প্রচারিত সান-মিন-চু নামে তিনটি নীতি 
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জাতীয়তা, গণতন্ত্র এবং সামাজিক উন্নতি কুয়োমিণ্টাংএর আদর্শ 
হইল। তাহার দাবী হইল, 
বিদেশীর সহিত অসমচুক্তি ,); 
বাতিল, দেশে গণতন্ত্রের 
প্রতিষ্ঠা ও সমাজতান্ত্রিক 
আদর্শে রাষ্ট্র পরিচালনা । 
অতঃপর সান-ইয়াৎ-সেনের 
মৃত্যু হইলে চিয়াংকাইশেক 
চীনের কর্তৃত্বলীভ করিলেন। 
তিনি দক্ষিণাঞ্চল হইতে 
বিপ্লবী বাহিনীর সাহায্যে 
বিদেশীদের  সাহায্যপুষ্ট 
স্বাধীন প্রদেশগুলিকে জয় 
করিয়া সমগ্র চীনের উপর 
সার্বভৌম অধিকার 
প্রতিষ্ঠিত করেন। 

দুর্ভাগ্যের বিষয় মতবিরোধের ফলে চীনের দার বর 
কমিউনিস্টগণ বাহির হইয়া আসার কমিউনিস্ট এবং = 
জাতীয়তাবাদীগণের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হইল। দেশে দেখা দিল সামরিক 
অরাজকতা প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া ব্যাপক বিশৃঙ্খলা এবং কলহ চীনের 
সমগ্র জীবনকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল। চীনেরদুর্বলত! ও সঙ্কটের সময় 


জাপান বারেবারে চীনের ইতিহাসে ধূমকেতুর মত উদ্দিত হইয়াছে 


এইবার সময় বুঝিয়া জাপান চীনের মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ আক্রমণ 


চিয়াং-কাঁইশেক 


১৩২ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


নির্লজ্জ বর্বরতা এবং সাম্রাজ্যবাদ সমগ্র বিশ্বকে স্তম্ভিত করিয়া দিল। 
অবশেষে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে চীন এবং জাপান জীবন-মরণ সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হইল। যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরস্ত হইল তখন চীন-জাপান 
সংগ্রামটি বিশ্বসংগ্রামের মধ্যে লীন হইয়া গেল। জাপানের এই 
বর্বর আক্রমণে চীনের বিভিন্ন রাজনীতিক দল সংঘবদ্ধ হইয়া বিদেশী 
আক্রমণকারীকে বাধ দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। 
জাপানের কথা__জাপানীরা একটি আশ্চর্য জাতি । উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগেও জাপানে সামন্তঘুগের অবস্থা বিদ্যমান ছিল। 
3 বহিবিশ্বে বিগত দুইশত বৎসরে 
বে বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, 
জাপানে তাহার কোন ছায়াপাঁত 
হয় নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগ হহতে জাপানীর। বিদেশে 
২, যাইতে পারিত না, বিদেশীদিগকেও 
1 তাহারা দেশে ঢুকিতে দিত নাঃ 
 জাহাজনির্যাণ করাও ছিল নিষিদ্ধ। 
তখন দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
1 ক্ষমতাশালী ছিল সামুরাইগণ। 
ইহারা ছিল যোদ্ধার জাতি। 
জাপানী জন সমুদ্রেতাহার! 
শিশিরবিন্দুর মত হইলেও তাহারা 
সামুরাই এবং অভিজাত সম্প্রদায়ই কার্যতঃ 
দেশশাসন করিত। জাপানীর! মনে করিত বে, তাহাদের সম্রাট 
স্থধের বংশধর; কিন্তু সম্রাট দেশশাসন করিতেন না। দেশের 


চীন এবং জাপানের নব অভ্যুদয় ১৩৩ 


প্রকৃত শাসনকর্তা ছিলেন একটি গোষ্ঠীর দলপতি; তাহার উপাধি 
ছিল শোগুন। দেশের যখন এইরূপ অবস্থা তখন নবযুগ আসিয়া 


জাপানের রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করে । 
১৮৫৩-৫৪ গ্রষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে কমভোর পেরী যুদ্ধ- 


জাহাজ লইয়া আসিয়া জাপানসত্রাটের নিকট হইতে বলপূর্বক 
কতকগুলি বাণিজ্যের সুবিধা আদায় করিয়া লইলেন। ইহার পরে 
আরো কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্র অনুরূপ বাণিজ্যের স্বিধা আদায় 
-করিল। সুতরাং বাধ্য হইয়াই জাপানকে কয়েকটি বন্দর বিদেশীদের 
বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইল । 

নবীন জাপানের অভ্যুদর-_জাপানে পাশ্চাত্ত্য জাতির আগমন 
ও তাহাদের সামরিক দন্ভের _ 
প্রকাশ জাপানীদের মনে ne 
গভীর আলোড়ন তুলিয়া-। 
ছিল, কিন্তু তাহারা চীনের 
ন্যায় বিদেশীদের ঘৃণায় 
অস্পুণ্যবৎ বর্জন করে নাই } 
তাঁহার! পিদ্ধান্ত করিল যে? 
পাশ্চাত্য জাতির আক্রমণ 
প্রতিরোধ করিতে হইলে | 
পাশ্চাত্ত্য ব্যবস্থাই অবলম্বন 
করিতে হইবে। ক্ুতরাং 


তাহার! প্রাচ্যদেশে রাজ- 
নীতিক এক্য প্রতিষ্ঠা করিতে উতোগী হইল। যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও 
শিল্প পাশ্যত্ত্য জাতিকে অসীম ক্ষমতার মধিকারী করিয়াছে, তাহার! 


জাপানসত্রাট 


১৩৪ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


স্বদেশে সেইরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিকার জন্য কৃতসঙ্কল্স হইল। এই 
সময় বিদেশী সস্তা পণ্যের প্রতিযোগিতায় দেশের আথিক অবস্থা 
শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। জনসাধারণ তাহাদের সকল দুঃখের মূল 
কারণ বলিয়া ধরিল শোগুণ-গোষ্ঠীকে । অবশেষে জনতার দাবির নিকট 
মাথা নত করিয়া শোগুন রাজ্যের শাসন-অধিকার পরিত্যাগ করিল । 
শোগুন পদত্যাগ করিলে জাপানে দ্বৈত-শাসনের অবসান হইল। 
সমস্ত ক্ষমতা আসিল সম্রাটুবা ঝিকাভোর হস্তে ৷ সম্রাট্‌ও বহু শতাব্দীর 
পর স্বকীয় মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন । এই রাজনৈতিক বিপ্লবের নাম 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা (Restoration) বা ক্ষমতা -হস্তান্তর ৷ নূতন সম্রাটের 
সিংহাসন আরোহণের পরেই জাপানীরা গভীর অধ্যবসায় ও 
উদ্যমের সহিত দেশকে পুনর্গঠনের কাজে ব্যাপৃত হইল। তাহারা 
যেন সহসা সপ্তদশ শতাব্দী হইতে লাফ দিয়া একেবারে উনবিংশ 
শতাব্দীর পাশ্চাত্য সভ্যতার ঘূর্ণাবর্তে ঝাপাইয়া পড়িল। একজন 
লেখক বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাসে কোন জাতি এত 
অল্প সময়ে এইরূপ বিস্ময়কর উন্নতি করিতে পারে নাই । ১৮৬৬ 
্ীষ্টাব্দে যে-দেশ মধ্যযুগে ছিল, ১৮৯৯ বষ্টার্দে তাহা সম্পূর্ণরূপে যে- 
কোন উন্নত পাশ্চাত্য দেশের সমকক্ষ হইয়া উঠিল | জ্ঞান-বিজ্ঞান, 
শিল্প এবং সামরিক শক্তিতে জাপান যে-কোন শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য শক্তির 
হ্যায় দুধর্ব হইয়া উঠিল। 
জাপান একদা চীনের মন্ত্রশিত্য ছিল এবং জ্ঞান ও ধর্মে বহুদিন: 
তাহার আদর্শ ই অনুসরণ করিয়াছে। এইবার পাশ্চাত্তয জাতির শিরা 
গ্রহণ করিয়! জাপান সাস্রাজ্যবাদী হইয়া উঠিল। তাহার লোলুপ 
দৃষ্টি কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার দিকে নিবদ্ধ হইল। কোরিয়ার রণাঙ্গনে 
চীন-জাপানের সংগ্রামে জাপান জয়লাভ করিয়! নিজের সামরিক 


চীন এবং জাপানের নব অভ্যুদয় ১৩৫ 


শক্তি সম্বন্ধে অবহিত হইল 1 ১৮৯৪-৯৫ খ্ৰীষ্টাব্দের যুদ্ধে কোরিয়া চীন 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জাপানের প্রভাবধীনে আসিল। জাপান 
মাঞ্চুরিয়ার দিকে রুশিয়ার অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 
হইল। অবশেষে জল ও স্থলযুদ্ধে রুশিয়াকে পরাজিত করিয়া জাপান 
পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে পরিগণিত হইল ৷ সমগ্র বিশ্ব অবাক 
বিস্ময়ে এই নবজাগ্রত জাতির দিকে চাহিয়া রহিল | ইহার পর যখন 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন পাশ্চাত্য জাতিসমূহের অসুবিধার 
সুযোগ লইয়া জাঁপান তাহার সভ্যতার গুরু চীনকে বিপর্যস্ত করিয়া 
তুলিল। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীনের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি উয়ান- 
শী-কাই-এর নিকট একুশ দফা দাবী জানার । একই সঙ্গে তাহাকে 
ভীতি প্রদর্শন ও অর্থ-সম্পদের লোভ দেখাইয়। জাপান গোপনে কার্ধ 
সমাধা করিতে চাহিয়াছিল। 'জাপানের সামরিক শক্তিতে ভীত 
হইয়| চীনকে কতকগুলি শর্ত মানিয়া লইতে হইয়াছিল। ইহার 
ফলে জাপানের প্রভূত লাভ হয়। চীনের জনগণ উয়ান-শী-কাই-এর 
এই চুক্তির কোন মূল্য দের নাই। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে সুদুর প্রাচ্যের সমস্তা আলোচনা 
করিবার জন্য ওয়াশিংটনে একটি বৈঠক বসিয়াছিল। জাপান পুর্ব, 
এশিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য যে পরিকল্পনা করিয়াছিল, 
এই বৈঠকে তাহা অনেকাংশে বানচাল হইয়া গেল। সুতরাং এই 
বৈঠকের পর জাপান কিছুদ্দিন নীরব ছিল; কিন্তু ১৯৩১ শ্রষ্টান্দে 
জাপান চীনের মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ আক্রমণ করিয়া বসিল। চীনের 
সহিত জাপানের এই সংঘর্ষ ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তীব্রতর হইয়! দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের অবসান-কাল পর্যন্ত চলিয়াছিল। জাপানী অত্যাচারে 
জর্জরিত চীনের জনসাধারণ সর্বস্ব পণ করিয়া জাপানকে বাধা দিতে 


১৩৬ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


অগ্রসর হইল। দেশব্যাপী গেরিলা বাহিনী জাপানী সৈন্যদের 
ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিল। সেজন্য জাপানের বিদ্যৎগতিতে চীন 


জয় করা সম্ভব হইল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান-কাল পর্যন্ত 
জাপানের জয়লাভ সম্ভব হয় নাই । 


অনুশীলনী 
১। চীন এবং জাপানে বৈদেশিক জাতি আগমন করায় কিরূপ ফল 
হইয়াছিল তাহা বৰ্ণনা কয়। 


২। চীনের সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধের কারণ কি? উহার ফলাফল বর্ণনা 
কর। | 


' ৩। চীনের সহিত জাপানের যুদ্ধের বিবরণ দাও । 
৪ | চীনের মুক্ত-সংগ্রামে দেশপ্রেমিকেরা কি করিয়াছিলেন? এই 
প্রসঙ্গে মার্চ রাজবংশের অবসান কিরূপে হইল লিখ । 


2৫1 চীন গণতঙ প্রতিষ্ঠার সময় হইতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত একটি 
সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক বিবরণ লিখ । 


৬। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জাপানের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা 
বর্ণনা কর । 


11 নবীন জাপানের অভ্াদয় কাহিনী বর্ণনা কর। 
৮। জাপান সাম্রাজ্যবাদী হইয়া কি কি করিয়াছিল তাহা সংক্ষেপে লিখ । 


ত্ৰয়োদশ অধ্যায় 
ব্লুণশ-বিপ্লব ৪ সোভিয়েট ইউনিয়ন 

মুঢন! _ ব্মান শতাব্দীর প্রথমভাগে রুণিয়ায় একটি অভাবনীয় 
বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল । মানব সভ্যতার ইতিহাসে ইহার প্রভাব 
ফরাসী বিপ্লবের মতই সুদূরপ্রসারী হইয়াছে । উনবিংশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগ হইতে ইউরোপে যে সমস্ত মতবাদ প্রচলিত ছিল তাহা! 
অংশত করুশ-বিপ্নবীরা বাস্তবে 
রূপায়িত করিলেন | এই বিপ্লবী ॥ 
আদর্শের অষ্টা কার্ল মার্কস্‌। ] 
তিনি শিল্প-বিপ্পবের যুগে | 
ইংলণ্ডে নির্বাসিতের জীবন: 
যাপন করিতেছিলেন। 
মার্কস্‌ একদ! ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া- 
ছিলেন যে, অনাগত ভবিষ্যতে 
পৃথিবীতে শ্রমিকদলই হইবে 
সর্বাপেক্ষ। ক্ষমতাশালী এবং 
তাহারাই সমাজ ও সরকার বা 
গভর্ণমেন্ট পরিচালনা করিবে। তাহার মতে বর্তমান সমাঁজ-ব্যবস্থা 
অবৈজ্ঞানিক, কারণ ইহাতে মুষ্টিমেয় ক্ষমতাশালী ধনী ব্যক্তির হস্তে 
অপরিমিত অর্থ কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। এই ধনিক সমাজের একদিন 
অবসান হইবে ৷ কার্ল মার্কস্‌ কল্পনা করিতেন যে, এমনএকদিনআসিবে 
যখন দেশের অর্থ আর মালিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত 


কার্ল মার্কস্‌ 


«= 
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রুশ বিপ্লব ও সোভিয়েট ইউনিয়ন ১৩৯ 


হইবে না_-উহা! হইবে সমস্ত সমাজ বা জাতির সম্পত্তি। কার্ল মার্কসের 
এই মতবাদ সৌভিয়েট রাষ্ট্রে অভিনব মর্যাদা লাভ করিয়াছে । 
বিপ্রবের পুর্বে রুশি্লা_ বিপ্লবের পূর্বে রুশিয়া ইউরোপের 
অন্যান্য দেশের মত উন্নতিশীল ছিল না! এখানে জমিদার শ্রেণীর 
দাপট ছিল প্রবল; ইহাদের পুরোভাগে ছিলেন সম্রাট স্বয়ং 
তাহার উপাধি ছিল জার! তিনি সৈন্যবাহিনী এবং গু€ পুলিশের 
সহায়তায় স্ছেচ্ছাচারীর মর্ত 
দেশশীসন করিতেন । দেশের 
অধিকাংশ লোক ছিল কৃষক; 
কিন্তু তাহার? ছিল অত্যন্ত দরিদ্র 
এবং অশিক্ষিত। দেশের শিল্প 
ছিল অনুন্নত; উহা প্রধানত, 
বিদেশীর অর্থে পরিচালিত হইত! 
আমিকেরাও অত্যন্ত জখন্ত 
অবস্থায় বাস করিতে বাধ্য 
হইভ। শিক্ষিত লোক এবং 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় জারের নিরঙ্কুশ 
স্বেচ্ছাচারিতা এবং অত্যাচারের 
বিরোধিতা করি ত। এই 
অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইবার জন্য দেশে অনেক রাজনৈতিক 
দলও গঠিত হইয়াছিল । ইহার মধ্যে মার্কস্-পন্থীদের নেত! ছিলেন 


লেলিন 


'লেনিন। | 
রুণিয়ার এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে লেনিনের জন্ম 


হইয়াছিল । লেনিন তাহার প্রকৃত নাম নহে। বিপ্লবীদের 


১৪০ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


আত্মপরিচয় গোপন করিবার জন্য প্রায়ই ছদ্মনাম লইতে হয় 
তাহার দাদা সন্ত্রাসবাদী দলের নির্দেশে জারকে হত্যা করিতে গিয়া 
ধরা পড়েন। বিচারে তাহার ফাঁসী হয়। কিশোর লেনিনের মনে 
সে স্মৃতি চির-জাগরুক ছিল। তিনি সেজন্য জারতন্ত্র ধংস করিবার 
শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন । অত্যাচারী গভর্ণমেন্টের বিষদৃষ্টিতে 
পড়িয়া, লেনিনকে দীর্ঘকাল নির্বাদিত-জীবন যাপন করিতে 
হইয়াছিল। দীর্ঘকাল আন্দোলনের পর জনসাধারণ সামান্য সুবিধা! 
লাভ করিল বটে, কিন্তু তাহাতে মূল সমস্তাগুলির কোনই সমাধান 
হইল না। কালক্রমে জারের শাসনবন্ত্ব অত্যন্ত বিকল হইয়া 
পড়িল এবং জারতন্তবের পতন আসন্ন হইয়া উঠিল। প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের রণডঙ্কা এই পতনকে তরান্বিত করিয়া দিল। 
ক্রশ-বিপ্রব- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় রুশিয়া জার্মাণীর বিরুদ্ধে 
অন্তর ধারণ করিয়াছিল। এই যুদ্ধে ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ তাহার 
সহযোগী ছিল। রুশিয়ার সৈশ্তবাহিনী বিরাট হইলেও তাহা 
আধুনিক রণবিজ্ঞানে দক্ষ ছিল না বলিয়া দুর্ধর্ষ জার্সাণ বাহিনীর নিকট 
প্রতি পদে পরাজয় বরণ করিতেছিল। যুদ্ধে বারংবার পরাজয় এবং 
গভর্ণমেন্টের অকর্মণ্যতায় জনসাধারণের মনে তীব্র অসন্তোষের স্থষ্ট 
হইল। লোকের কষ্টের আর সীমা রহিল না। বড় বড় শহরে 
রুটির জন্য দাঙ্গাহাঙ্গাম। শুরু হইল ; সৈন্যরাও জনসাধারণের সহিত 
যোগ দিয়া গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল সৈন্যবাহিনীর 
সমর্থন হারাইয়| দোর্দগুপ্রতাপ জার জনতার বিক্ষোভ দমনে সমর্থ 
হইলেন না। অবশেষে জারতন্ত্রের অবসানের পর একটি রিপার্িক 
বা৷ রাজশৃন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল; কিন্তু ইহা জনসাধারণের 
জআমান্যতম দাবীও মিটাইতে পারিল না। জনসাধারণ চাহিল শাস্তি 


রুখ-বিপ্লব ও সোভিয়েট ইউনিয়ন ১9১ 


চাহিল ক্ষুধার অন্ন ও সুসমঞ্জস ভূমিবন্টন। গণতন্ত্রী সরকার ইহার 
কোনটিই পূরণ করিতে পারিলেন না। পেট্রোগ্রাড এবং অন্যান্য 
শহরে শ্রমিক এবং সৈন্যদের সমিতি বা সোভিয়েট জনসাধারণের 
এই দাবী প্ৰতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বলশেভিকগণ ছিল 
মোভিয়েটগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ; তাহারা এইবার গণদাবীর মুখ- 
পাত্ররূপে ‘অগ্রসর হইল বলশেভিক দলই পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট 


রিপারিক গভর্ণমেন্ট তখন পতনোনুখ। 


নামে পরিচিত হয়। 
বিশ্বযুদ্ধের পরাজয়ের কালিমা তাহার ললাটে, গৃহেও বিশৃঙ্খলা এবং 


মুহূর্তে লেনিনের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে 
মতা হস্তগত করিল। 


সাভিয়েট গভর্ণমেন্ট 


অরাজকতা । এই সঙ্কটময় 

বলশেভিকগণ রিপারিক গভর্ণমেন্টের সমস্ত ক্ষ 

ইহ ১৯১৭ গ্রীষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বরের কথা । € 
১৩ 


পা আধুনিক যুগের ইতিহাস 


কেন্দ্রীয় সোভিয়েটের অধিবেশন 


রুশ-বিপ্লব ও সোভির্েট ইউনিয়ন ১৪৩ 


এই শুভ লগ্রটকে এখনও জাতীয় দিবস হিসাবে পালন করিয়া 
থাকেন। এই কঠিন সংগ্রামে লেনিনের পার্গচর ছিলেন অদ্বিতীয় 
বাগী উটুদ্ধী এবং অক্রান্তকর্মা স্ট্যালিন। ট্রটস্কীর সহিত লেনিনের 
রাজনীতিক মত-বিরোধ ছিল; কিন্তু স্ট্যালিন ছিলেন তাহার 
মন্ত্রশিষ্য। 

কশ-বিপ্রবের পরে__রুশ-বিপ্লবের পরে বলশেভিকগণের প্রধান 
কার্য হইল জার্গানীর সহিত শান্তি স্থাপন করা। এই ছুরহ কর্তব্য 
সম্পন্ন করিয়া তাহার! রাষ্ট্র পুনর্গঠনের কার্ধে আত্মনিয়োগ করিল । 
এই প্রচেষ্টা হইতেই দোভিয়েট সগাজতন্বী সাধারগতন্ ইউনিয়ন 
অব, সোভিয়েট দোন্ত।লিষ্ট রিপার্রিকের জন্ম হইতেছে। ইহাকে 
অনেক সময় সংক্ষেপে “ইউ. এস: এস. আর” বলা হইয়। থাক! 
শিশু-সোভিয়েট রাষ্ট্রের শক্ত ছিল অনেক। রুণ-বিপ্লবে ভীত ধনতন্থী 
্াষ্্রমমূহ একযোগে সগ্ভোজাত সোভিয়েট রাষ্ট্রের উপর ঝাঁপাইয়া 
₹পড়িল। এগারোটি রাষ্ট্রের আক্রমণে বিপ্লবী গণতর ভা্িয়! পড়িবার 
উপক্রম হইলেও লেনিনের অন্রান্ত বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সে-দর্যোগ তাহারা 
কাটাইয়। উঠিল। প্রত্যক্ষ আক্রমণে অকৃতকার্ধ হইবার পর ধনতন্ত্রী 
দেশগুলির পরোক্ষ আক্রমণে মোভিয়েট. গভর্ণমেট বিরত হইয়া 
উ্ভিল। - এতব্যতীত, গৃহশক্র এবং ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এক বীভৎস 
বিপর্য়ের সৃষ্টি করিল। কিন্তু সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট বিপদে অটল 
মহিলেন। অতুলনীয় সাহস, ধৈর্য এবং সাম্যবাদের প্রতি অবিচলিত 
নিঠ। লইয়। সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট এই বিপদ অতিক্রম করিয়া 
টলিয়া গেলেন। অবশেষে যে-সমস্ত বৈদে 
গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল তাহারাও ক্রমে ক্রমে সোভিয়েট 
গভর্ণমেন্টকে স্বীকার করিয়া লইল। 
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রুশ-বিপ্লবের ফজ-__রুশ-বিপ্রবের ফল হইয়াছিল গভীর 
সম্ভাবনাময় । এই বিপ্লবের নেতৃবর্গ এমন একটি নূতন সমাজ গঠন 
করিতে চাহিয়াছিজেন যাহাতে মান্ুষে মানুষে কোন প্রভেদ থাকিবে 
না, সমাজে কোন প্রকার শ্রেণীবিভেদ থাকিবে না। পুরাতন জীর্ণ 
সমাজকে ভাঙ্গিয়া নৃতন সমাজ গঠন করিতে গেলে অনেক পরিবর্তন: 
অবশ্যন্তাবী। সুতরাং সোভিয়েট গভর্ণমেন্টকে সামাজিক এবং আধিক 
ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করিতে হইল। শিল্পগতিগণ 
এবং জমিদারশ্রেণী শিল্প এবং জমির অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেন। 
সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠান জাতীয় সম্পত্তি হিসাবে পরিগণিত হইল, 
অর্থাৎ গভর্ণমেন্ট জাতির প্রতিনিধি হিসাবে উহার পরিচালনার 
দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। কৃষকদিগকে লইয়া হইল মুস্কিল ; কিন্ত 
তাহারাও অবশেষে নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি ছাড়িয়া দিল। এ সমস্ত 
জমিগুলিকে একত্র করিয়া! যৌথ কৃষিক্ষেত্র গঠন করা হইল। গ্রামের 
সমস্ত লোক আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাষবাষের কাজ আর্ত 
করিল। সাধারণ লোকের জন্য বিনাব্যয়ে ব! স্বল্পব্যয়ে শিক্ষা এবং 
চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া! দেওয়া! হইল । এই সমস্ত বিরাট পরিবর্তনের 
অধিকাংশই কয়েকটি পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রবর্তিত 
হইল। এই পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার উদ্োক্ত! ছিলেন স্ট্যালিন | 
লেনিনের মৃত্যুর পর তিনি ছিলেন সোভিয়েট রাষ্ট্রের কর্ণধার ৷ এই 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাগুলির ফলে দেশের সম্পদ্‌ অভাবনীয়রূপে 
বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইল। শিল্প এবং কৃষিকার্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 
অবলম্থিত হইল এবং দেশ হইতে বেকার সমন্তা দূরীভূত হইল! 
এইরূপে জারের নির্মম অত্যাচারে অত্যাচারিত অনগ্রসর রুশিয়! 
কিছুকালের মধ্যেই একটি উন্নতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত হইল । 


সোভিয়েট যধ্য-এশিয়ার জনগণের জাতীয় পোশাক 
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সোভিয়েট ঘাঙ্েৱৰ শাসন ব্যবস্থা সোভিয়েট রাষ্ট্রে 
জনসাধারণ-নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ দেশ শাসন করিয়। থাকেন। ৰ 
সাধারণ লোকেরা প্রত্যেক অঞ্চলে সোভিয়েট বা স্থানীয় সমিতি 
গঠন করে। অতঃপর ইহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কেন্দ্রীয় 
গভর্ণমেন্ট গঠন করেন? ইহার নাম নিখিল রুশীয় সোভিয়েট 
কংগ্রস। সেদেশে কমিউনিস্ট দলই দেশের সর্বব্যাপার নিয়ন্ত্রণ 
করিয়া থাকে। পূর্বে রুশ সাম্রাজ্যে অনেক অত্যাচারিত জাতি 
জারের কঠোর শাসনে নিষ্পেষিত হইত। কিন্তু বিপ্লবের পর 
জাতিতে জাতিতে অসামা দূর হওয়ায় এখন এই সমস্ত জাতি 
সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত স্বয়ংশাসিত রিপারিকরপে কৃষি, শিল্প 
বাণিজ্য ইত্যাদি প্রত্যেক বিষয়ে উন্নত হইয়| উঠিয়াছে। 


অনুশীলনী 
১। কার্ল মার্কস কে ছিলেন? তাহার মতামত 
২। বিপ্লবের পূর্বে রুশিয়ার অবস্থা কিরূপ ছিল ব 
৩। রুশ-বিপ্লৰ কিরূপে সংঘটিত হয় তাহার একটি বিবরণ দাও। 
৪ | “ইউ. এস. এস. আরু * কাহাকে বলে ? 


উহার শাসনতন্ত্র বর্ণনা! কর 
৫ | রুশ-বিপ্রবের ফলে দেশে কিরূপ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল তাহা 
লিখ ॥ 


সন্ধে যাহা জান লিখ ৷ 
না কর । 


চতুর্দশ অধ্যায় 
বিশ্বযুদ্ধ, জাতিসংঘ (লিগ আব. নেশানৃগ,) এবং 
সাম্মিলিক জাতি পরিষদ (ইউ. এন. 9.) 

বিশ্বযুদ্ধের পটভুূমিকা _বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধে দুইটি 
প্রলয়ঙ্কর মহাসংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছে। এই যুদ্ধে বহু সমৃদ্ধ নগর- 
. নগরী ও সভ্যতার কেন্দ্র বিধ্বস্ত হইয়াছে। জলে স্থলে ও শে যুদ্ধের : 
তাণ্ডব শুধু যে জনসাধারখোঁর অপরিসীম কষ্টের কারণ হইয়াছে তাহা 
নহে, ইহ। সমগ্র মানব ইতিহাসের গতিও অনেক পরিবতিত করিয়া 
দিয়! গিয়াছে। এই দুইটি বিশ্বযুদ্ধই জার্মানী আরম্ভ করিয়াছিল সন্দেহ 
নাই, কিন্ত একমাত্র জার্সাণীকেই যদি এই যুদ্ধের জন্য দায়ী করা যায় 
তাহ! হইলে ভূল হইবে । উগ্র দেশপ্রেম এবং উপনিবেশ ও ব্যবসা- 
বাণিজ্য লইয়। প্ৰতিদ্বন্দিতা এই বিশ্বযুদ্ধের জন্য মূলতঃ দায়ী। ফরাসী 
বিপ্লবের পর ইউরোপ জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়াছিল । কিন্ত 
সাআ্রাজ্যলিগ্ন, শাসকগণ এই মহৎ আদর্শের অপব্যাখ্যা করিয়া উগ্র 
জাতীয়তার বিদ্বেষে মানুষের মন ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল। 

সাধারণতঃ দেশপ্রেম যেমন ভাল, উগ্র দেশপ্রেম তেমনি খারাপ। 
শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইউরোপীয় জাতিগুলি যখন সামন্ত যুগের 
খোলস পরিহার করিয়! ধনতান্ত্িক সমাজে পা দিল, তখন পৃথিবীর 
বিভি্নস্থলে কয়েকটি রাষ্ট্রের বিপুলায়তন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
নূতন উদীয়মান রাষ্ট্রগুলির সমস্তা হইল এই যে, তাহাদের উৎপন্ন 
দ্রব্যাদি বিক্রয় করিবার বাজার চাই; তাহাদের শিল্প-প্রতিষ্ঠান 
চালাইবার মত কীচা মালের উপকরণ চাই। সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্য 
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ও উপনিবেশের দাবী-দাওয়া লইয়া প্রতিদন্ৰিতাই শেষ পর্যন্ত 
ইউরোগীয় জাতিগুলির রাজনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিল। 
জার্মাণীর ৱণন্ুন্কাৱ_বিসমাৰ্ক ক্রান্দকে নিষ্ঠুরভাবে পরাজিত 
করিয়া জার্মাণ জাত্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন; উহার প্রভাব 
ইউরোপে অপ্রতিহত হইয়া উঠিল। এই নব জাগ্রত জাগ্নানীকে 
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিতে পরিণত করিবার জন্য বিপুল 
আয়োজন চলিতে লাগিল। ফ্রান্সের পতনের পর ইউরোপে শ্রেষ্ঠ 
" জাতির সন্মান অর্জন করিবার জন্য জার্মানী উদ্গীব হইয়া উঠিয়াছিল। 
সেজন্য সার! দেশময় জ্ঞানার্জনের সাধনা$আরন্ত হয়। বিজ্ঞানীদের 
গবেষণার সুযোগ দিয়া সেই গবেষণার ফলে সমগ্র দেশে উন্নত, শিল্প- 
বাণিজ্য ও পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা চলিতে থাকে । যেখানে 
নিছক জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রয়োজন এমন কোন ক্ষেত্রে ইউরোগীয় কোন 
জাতিই জার্মানী হইতে উন্নত ছিল না। . 
জার্মাপীতে বিজ্ঞানের সহিত শিল্প ও সামরিক প্রচেষ্টার সমন্বয় 
সাধিত হওয়ায় অতি দ্রুত জার্মানী সকল ক্ষেত্রেই শীর্ষস্থান লাভ 
করিল । জার্মাণ সমাজ-জীবনের সামরিক সম্মানের প্রতিষ্ঠা ছিল 
অর্বাপেক্ষা অধিক। তাই জার্মানীর তরুণগণ সামরিক সম্মান লীতের 
জন্য সমরবিভাগে যোগ দিত। সমরনায়কদের সহিত রাষ্ট্রের কর্ণধারদের 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাহাদের সাধ ছিল জার্মাণীর উন্নত সম্যত। 
অস্ত্রের জোরে ইউরোপে প্রচার করা । রণডঙ্কার সহিত উগ্র দক 
প্রেমের সংযোগ হওয়ায় ইউরোপময় গভীর আশঙ্কার সৃষ্টি হল 
বিজ্ঞান এবং শিল্পজগতে জার্সাণী অভাবনীয় উন্নতিলাভ করিয়াছিল 
সন্দেহ নাই, কিন্তু শিল্পের জন্য কাচামালের প্রয়োজন এবং শিল্পজাত 
. পণ্য বিক্রয় করিবার জন্য উপনিবেশের প্রয়(ভন। এই দুইটি উদ্দেশ্য 


বিশ্বযুদ্ধ, জাতি-নংঘ এবং সম্মিলিত জাতি পরিয়দ ১৪৯ 


সিদ্ধ করিতে হইলে শক্তিশালী নৌবহর স্থষ্টি করা অত্যাবশ্যক । 
জার্মানী যখন নৌবহর স্থষ্টিতে মনোযোগী হইল, তাহার পূর্বেই 
বিশ্বের উর্বর ভূখণ্ড ইউরোপের : 
অন্যান্য শক্তির কবলিত হইয়াছে। 
সুতরাং জামাণ সম্সাট 'কাইজার) 
দ্বিতীয়উইলহেলম্‌ (বাউইলিয়ম) 
যখন বিশ্বে প্রাধান্য বিস্তারের | 
পরিকল্পনা করিলেন তখন তিনি 
দেখিলেন যে, বিনা যুদ্ধে উহা 
কার্ধকরী করিবার সম্ভাবনা সুদূর- রি 
পরাহত। এমতাবস্থায় পৃথিবীর : সং | { Ls 
শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিসম্পন্ন হইয়া ২ Rd এ 
টা ৪ ইন উট কাই দ্বিতীয় উইলিয়ম 
সুতরাং বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকীয় জার্মানীর রাষ্ট্রনীয়কগণের দায়িত 

একেবারে উপেক্ষণীয় নহে! ইহার জন্যই একজন এতিহাসিক 

বলিয়াছেন যে, “যুদ্ধ হইল জার্দাণগণের জাতীয় শিল!” 

তিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে ফ্ৰান্সকে 

পরাজিত করিয়। উহার দুইটি প্রদেশ দখল করিয়া লইয়[ছিলেন। 

ফ্রান্স যাহাতে উহা গুনরধিকার করিতে না পারে সেইজন্ বিস্মার্ক 

কুটনীতিজাল বিস্তার করিয়া ক্রালকে ইউরোপে নির্বান্ধব করিয়া 

ব্বাখিয়াছিলেন। তিনি অতঃপর জার্মাণীকে অধিকতর শক্তিণালী 

করিবার অভিপ্রায় অস্রীযা হান্গেরা এবংইটালীর সহিত মিত্রতাবন্ধনে 
আবদ্ধ হইলেন। বি্মার্কের মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইউরোপে ফ্রান্সের 


১৫০ . আধুনিক যুগের ইতিহাস 
কোন মিত্ররাষ্ট্র রহিল না। বন্ধান উপদ্বীপে রুশিয়ার প্রভাব-বিস্তারে' 
বাধা দেওয়াই ছিল জার্মানী এবং অগ্নিয়া-হাঙ্েরীর নীতি। সুতরাং 
বিস্মার্কের মৃত্যুর পর বিক্ষুন্ধ রুশিয়া অবশেষে নির্বান্ধব ফ্রান্সের: 
সহিত মিলিত হইল। ইহার কয়েক বৎসর পরে ইংলওও শঙ্কিত 
হইক্ ফ্রান্সের পার্খে আসিয়া দাড়াইল। সুতরাং সমগ্র ইউরোপ 
দুইটি সামরিক শিবিরে পরিণত হইল। এই ছুইটি দলই যখন 
প্রতিযোগিতা করিয়া সামরিক এবং নৌবল বৃদ্ধি করিতে লাগিল 
তখন মহাসমর নিয়তির মত অনিবার্য হইয়া উঠিল। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ _বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইউরোপের 
আকাশে বাতাসে যেন বজ ও বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল। সমগ্র 
ইউরোপে যেন একটি বারুদখানায় পরিণত হইয়া গেল। তখন 
সামান্য একটু অগ্নিক্ষুলি্গই দেশে দেশে আগুন জালাইয়া দিল । 
১৯১৪ শ্রীষ্টান্দের ২৮শে জুন অষ্টিয়ার যুবরাজ একজন সাধিয়ান 
বিপ্লবী কর্তৃক নিহত হইলে এই মহাসমরের স্ুচন! হয়। সাব্বিয়ানদের 
আক্রোশের অনেক কারণ ছিল। তাহারা একটি বিশাল সাধিয়া 
গঠন করিতে উদ্ঘোগী হইয়াছিল, কিন্ত সর্বজাতি-অধ্যুষিত দুইটি অঞ্চল 
ছিল অষ্রিয়া-হাঙ্গেরীর অন্ততুক্তি। সুতরাং উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যে 
বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল তাহা এইবার অদ্রিয়ার যুবরাজের 
মৃত্যুতে নগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিল। 

অষ্টিয়া তাহার ভাবী উত্তরাধীকারীর 
হইয়া উঠিল। উহার রাষ্রনায়কগণ সা 
ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া বসিল যে 
ছিল ন1। চরমপত্রের মেয়াদ উ 
করিল। সাবিয়া তখন রুশিয় 


মৃত্যুতে অত্যন্ত বিচলিত 
বিয়ার ' নিকট এমন ভাবে 
'সাবিয়ার উহা পূরণ করিবার উপায় 
তীর্ণ হইতে অস্রিয়। সাধ্বিয় আক্রমণ 
র জারের সাহাব্যপ্রার্থী হয়। জার 


বিশ্বযুদ্ধ, জাতি-সংঘ এবং সম্মিলিত জাতি পরিষদ ১৫১ 


সাধিয়ার পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার পূর্বেই জার্মানী রুশিয়া আক্রমণ 
করিয়া বসিল। তখন জার্মানদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য 
ব্ৰিটেন, ফ্ৰান্স এবং রুশিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইয়া পারিল: ন।। 
এইরপে বিংশ শতাব্দীর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। এই 
যুদ্ধ জলে, স্থলে এবং শূন্যে প্রায় চারি বৎসর কাল ধরিয়া চলিয়া- 
ছিল। ইহাতে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি বৃহতশক্তিই জড়িত হইয়া 
পড়িয়াছিল। রুশিয়ার সহিত দীর্ঘকালব্যাগী মনোমালিন্যের ফলে 
তুরস্ক জার্মাণী ও অদ্রিিয়ার সহিত যোগ দিয়াছিল। এদিকে আবার 
ইটালী, জাপান এবং পরের দিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইংলণ্ডের পক্ষে- 
যোগ দিয়া সংগ্রাম তীব্রতর করিয়া তুলিয়াছিল। এমন কি শেষের" 
দিকে চীনদেশও জার্াণী এবং অন্টিযা-হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করিয়াছিল। যুদ্ধ অবসান হইবার প্রাক্কালে বলশেভিক বিপ্লবের পর: 
রুশিয়া বিশ্বযুদ্ধ হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বৈশিষ্টয_ পৃথিবীর ইতিহাসে পূর্বে যে সমস্ত" 
যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল তাহার সহিত এই বিশ্বযুদ্ধের কোন সাদৃশ্য 
নাই। এই যুদ্ধে প্রায় সমগ্র পৃথিবীই জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। 
সেইদিক দিয়! বিচার করিতে গেলে এই মহাসময়ের বিশ্বযুদ্ধ নাম- 
করণটি সার্থক হইয়াছে। ূ 

এই যুদ্ধে প্রথম হইতেই বিজ্ঞানের ব্যবহার হইতে থাকে। 

এরোপ্লেনের সাহায্যে শক্রপক্ষের গতিবিধি পৰ্যবেক্ষণ ও বোমাবৰ্ষণ 
এবং শুন্যে সংগ্রাম করা সম্ভব হইল। সহস্র সহস্র মোটরগাড়ী 
সৈন্যবহন এবং সমরোপকরণ রসদ প্রভৃতি সরবরাহের কার্ধে 
নিযুক্ত হইল। কামানেরও নানা উন্নতি হইয়াছিল। জার্মাণগণ 
৭৫ মাইল দূর হইতে শক্রপক্ষের উপর কামানের গোলা বর্ষণ করিতে: 


পরিধায় গ্যান-মুখোঁশ পরিহিত সৈন্তবাহিনী ¥ 


বিশ্বযুদ্ধ, জাতি-সংঘ এবং সম্মিলিত জাতি পরিষদ... ১৫৩" 


সমর্থ হইয়াছিল। আধুনিক বিজ্ঞানের ব্যবহারের ফলে এই যুদ্ধ 
পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক হইয়াছিল। সাবমেরিণ, 
ট্যাঙ্ক, বৃহদায়তন কামান, বিষাক্ত গ্যাস, দ্েঞ্চ বা পরিখার যুদ্ধ এবং 
শূন্য হইতে বোমাবর্ষণ_সব মিলিয়া সমগ্র ইউরোপে এক নরককুণ্ডের 
থষ্টি করিয়াছিল। এই মহাসমরে প্রায় এককোটি লোক নিহত 
হইয়াছির্ল এবং আহত হইয়াছিল প্রায় ছুই কোটি। ইহার মধ্যে 
জার্মাণ_নিহতের সংখ্যা ছিল প্রায় আঠার লক্ষ, ফ্রান্সের প্রায় চৌদ্দ 
লক্ষ, রুশিয়ার সতের লক্ষের কাছাকাছি এবং ব্রিটেনের প্রায় সার্ধ 
নয় লক্ষ। এই মহাসমরে যে অর্থ ব্যয় হইয়াছিল তাহা মানুষের 
কল্পনাতীত। আমেরিকার হিসাব অনুযায়ী মিত্রপক্ষের ব্যয় হইয়াছিল 
প্রায় একচল্লিশ সহস্র কোটি পাউণ্ড, আর জার্সাণীর ব্যয় হইয়াছিল 
দেড় সহস্র কোটি পাউণ্ড । 
বিশ্বযুদ্ধের অবসান ও ভাগই সান্ধি _মহাসমরের শেষের দিকে 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল ৷ দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে 
জার্গাণ-সৈন্তবাহিনীও রণরাস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইটালীরন্তায় মিত্রও 
যুদ্ধের পূর্বেই তাহার পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিল। সুতরাং শত্রুপক্ষের 
বলবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া বন্ধুপরিত্যক্ত জার্সাণী অবশেষে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের 
১১হ নভেম্বর আত্মসমর্পণ করিল। বিশ্বযুদ্ধের অবসান হইল । এই 
অন্ত্রসংবরণের দিবসটি আজিও পৃথিবীতে প্রতি বৎসর উদযাপিত হয়।' 
অবশেষে দীর্ঘকীলব্যাপী বৈঠকের পর ভার্সাই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত 
হইল। ইহাতে ইউরোপের মানচিত্রের অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিল। 
ভার্সাই বৈঠকে স্থিত হইল যে, প্রত্যেক জাতির নিজস্ব স্বাধীন 
রাষ্ট্র থাকিবে । এই যুক্তিতে বহুজাতি-অধুযুষিত বিশাল অষ্টিয়া 
সামাজ্যকে বিভক্ত করিয়া কয়েকটি নূতন রাষ্ট্র গঠন করা হইল। 


-১৫৪ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


এইরপে প্রাচীন অস্ট্রিয়া সাস্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর হাঙ্গেরী, 
চেকোগ্রোভাকিয়! প্রভৃতি রাজ্যের উদ্ভব হইল। কিন্তু একজাতিক 
রাষ্ট্রের এই নীতি সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ কর! হয় নাই। বিজয়ী 
মিত্রপক্ষ জার্াণীকে যুদ্ধের জন্য দায়ী করিয়! জার্মানীর অনেক 
স্থান গ্রাস করিল। তাহার ওপনিবেশিক সাত্রাজ্য বিলুপ্ত হইল। 
এতদ্যতীত, মিত্রপক্ষ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ জার্মানীর নিফট হইতে 
কল্পনাতীত অর্থ দাবী করিয়া বসিল। সন্ধির এই কঠোর সর্তাবলী 
সমগ্র জার্মাণজাতিকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল এবং তাহারা প্রতিহিংসা : 
এহণের জন্য সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
পটভূমিকায় এই কথা স্বরণ রাখা দরকার যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সন্ধির 
অপমানন্থচক সর্তাবলীই উহার ভিত্তি রচিত করিয়াছিল । 

জাতি-দংঘ (লীগ অব. নেশাযনৃদ)-_ভার্সাই শান্তি বৈঠকে 
বিশ্বের কল্যাণকর একটি কার্য সিদ্ধ হইয়াছিল। “উহ! হইল, 
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উইলমদ্‌-এর প্রস্তাবিত জাতি-সংঘের 
প্রতিষ্ঠা। এই জাতি-সংঘের মুখ্য উদ্দেশ্যে ছিল বিভিন্ন জাতির মধ্যে 
মিলন-সেতু রচনা করিয়া জগতে শাস্তি রক্ষা কর! । মহাসমর-বিজর়ী 
মিত্রপক্ষ, নিরপেক্ষ রাষ্ট্রুলি এবং পরে পরাজিত রাষ্ট্রুলিও এই 
জাতিসংঘের সভ্য হইয়াছিল। 


কিন্তু এই জাতিসংঘে আমেরিকা 
যুক্তরাষ্ট্র যোগ দিতে বিরত থাকিল। জাপান, ইটালী এবং জার্মানী 


প্রথমে জাতিসংঘে যোগদান করিয়াছিল, কিন্তু 


পরে তাহারা উহা 
পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ইহার সদর কার্যালয় ছিল নিরপেক্ষ 
রাষ্ট্র হুইজারল্যাণ্ডের অন্তর্গত জেনেভা শহরে । এতদ্যতীত, বিভিন্ন . 


জাতিরবিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসা করিবার জন্ত 


হল্যাণ-এর হেগ নগরে 
‘একটি অন্তর্জাতিক বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। 


জাতিসংঘ কোন কোন 
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। রাজনৈতিক দ্বন্দের মীমাংসা করিতে সমর্থ হইয়াছিল বটে কিন্তু 
ইহার সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিবার কোন উপায়ই ইহার হাতে ছিল না 


জাতি-সংঘের একটি বৈঠক 


১৫৬ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


বিজয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। অবশেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন 
সংঘটিত হইল তখন জাতিসংঘেরও অবসান হইল। 

মুস্দোভিনী ৪. হিটলারের অভ্াদ্দয় _বিশ্বযুদ্ধের নিদারুণ 
ক্ষতি শক্র-মিত্র উভয়কেই কঠিন আঘাত করিল। এতদ্বাতীত, 
যে-ভাবে সন্ধি করা হইয়াছিল তাহাতে অনেকে বিক্ষু্ধ হইল, অনেক 
নূতন সমস্তারও উদ্ভব হইল। ইটালী প্রভৃতি দেশের ছঃখ-দৈন্যে 
জর্জরিত নরনারী অনাগত নেতার 
প্রতীক্ষায় দিন কাটাইতে লাগিল । 
কেহ সুদিনের আশ্বাস দিলেই 
জনসাধারণ তাহার বাণী আগ্রহ 
সহকারে শুনিত। এই সম্কটময় 
মুহুর্তে উগ্র দেশপ্রেমিক ফ্যাসিস্ট- 
দলের প্রতিষ্ঠাতা বেনিটে।? 
মুসোৌলিনী ইটালীর রাষ্ট্রক্ষমত।3 
হস্তগত করিলেন। মুসোলিনী 
কোন কোন বিষয়ে দেশের 
উন্নতিসাধন করিলেও পরিণামে 
দেশের অবস্থা আরও শোচনীয় মুসোলিনী 
হইয়া পড়িল। জাতীয় সম্পদ্‌ বিপুল সৈশ্যবাহিনী গঠনে নিয়োজিত 
করিয়া এবং বিরুদ্ধদলকে দমন করিয়। তিনি দেশে একনায়কত্ের 
প্রতিষ্ঠা করিলেন। 

জার্সানীতে এই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটিল। ১৯৩৩ 
্বষটাবে নাৎসী দলের নেতা এ্যাডল্‌ফ হিটলার জার্মানীর রাষ্ট্রক্ষমতা 
হস্তগত করিলেন। এই নাৎদীদলের সহিত ইটালীর ফ্যাসিস্ট- 
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দলের অনেক বিষয়ে সাদৃগ্ত ছিল। হিটলার রাষ্টক্ষমতা হস্তগত 
করিয়াই ভার্সাই সন্ধিপত্র বাতিল করিয়! ইউরোপে জার্মাণীর প্রভুত্ব 
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ট 
সচেষ্ট হইলেন।, অবশেষে ১ 
জার্মাণী ইটালীর সহিত মৈত্রী 
বন্ধনে আবদ্ধ হইল। এদিকে | 
সুদূর প্রাচ্যেও জাপান সাম্রাজ্য 
বিস্তার-আকাঙ্ায় যুদ্ধের জন্য 
প্রস্তুত হইতে লাগিল। 
পভিতীফ্স বিশ্বযুদ্ধ হিটলার 
শক্তি সঞ্চয় করিয়া সহসা 
অশ্সিয়। অধিকার করিয়া 
বসিলেন। চেকোক্সোভাকিয়ার 
একটি অংশও জার্মাণীর অন্তর্ভুক্ত হইল। সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট 
ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশকে নাৎসী-বিপদ সম্বন্ধে অবহিত করিয়া 
দিয়াছিল ; কিন্তু কেহই আত্মরক্ষামূলক মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইতে 
চাহিল নাঁ। অবশেষে হিটলার রুশিয়ার সহিত অনাক্রমণ চুক্তি 
করিয়া পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলেন (১৯৩৯ শ্রীঃ)। এইরূপে দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইহ! প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অপেক্ষাও বহুগুণ ভয়াবহ 
ও ব্যাপকতর হইয়াছিল এবং দীর্ঘ ছয় বংসরকাল ধরিয়া চলিয়াছিল। 
এই যুদ্ধে জার্াণী এবং ইটালী একপক্ষে ছিল; যুদ্ধ আরম্ভ 
হওয়ার ছুই বৎসর পরে জাপানও জার্মানীর সহিত যোগ দিল । 
অপর পক্ষে ছিল ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ; কিছুকাল পরে আমেরিকা 
যুক্তরাষ্ট্র ইংলণ্ডের পক্ষে যোগ দিল। হিটলার রুশিয়া আক্রমণ 


হিটলার 


১১ 


: ১৫৮ আধুনিক যুগের ইতিহাস জরি. 8 2 


করিলে 1 দোভিয়েট রাষ্ট্রও জার্মানীর বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিল।] 
এই সময়ে উইনন্টন চাচিল, ফাঞ্কলিন রুঙ্গততন্ট ও বোপেফাস্টালিন ! 


রর রুজভেন্ট আহত. ০ চাচিল জস্মলগ [৯1] 
যথাক্রমে ইংলণ্ড, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও রুশিয়ার রাষ্ট্রনৈতা ছিলেন। 
এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে__ 
ইউরোপ, রুশিয়া, উত্তর আফ্রিকা, পূর্ব এশিয়া এবং প্রশান্ত 
মহাসাগরের দ্বীপে দ্বীপে । এই যুদ্ধ পূর্বাপেক্ষ অনেক বেশী 
যান্ত্রিক ধরনের হওয়ায় বিমান বাহিনীর গুরুত্ব অসামান্তরূপে 
বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইয়াছিল। শত শত মাইল ব্যবধানের ঘাঁটি হইতে 
ঝাঁকে বাঁকে বিমান গিয়া শক্ররাজ্য আক্রমণ করিয়া সব ধ্বংস. 
করিয়া দিতে লাগিল। ক্রমাগত যুদ্ধ করিতে করিতে যুদ্ধরত 
জাতিগুলির সম্পদ্‌ প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। বিজয়ী জাতিগুলি 
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যে-দেশে প্রবেশ করিয়াছে সেইখানেই নিষ্ঠুর অত্যাচার অনুষ্ঠিত 
করিয়াছে । বন্দীশিবিরের হিংআ বর্বরত। এবং অসামরিক 


বোমারু বিমান 

অধিবাসীদের উপর অকথ্য অত্যাচার বিংশ শতাব্দীর সভ্যতায় 
ছুরপনেয় কলঙ্ক লেপন করিয়াছে। 

বিখযুদ্ধের অবসান ও মিত্রপক্ষের অধ্যে কলহ _ দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের অবসান হইলে বিজয়ী মিত্রপক্ষেরমধ্যেসন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। 
এই বিবাদের জন্য এখনও পর্যন্ত চুড়ান্ত শান্তির সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় 
নাই। যদিও ভারতবর্ষ প্রমুখ কতকগুলি দেশ এই কলহে নিরপেক্ষ 
রহিয়াছে, তবুও সমগ্র জগৎ দুইটি সমর-শিবিরে পরিণত হইয়াছে । 
এক পক্ষের নেতা হইল সোভিয়েট রুশিয়! (প্রাচ্য জোট ), অপর 
দলের নেতা হইল আমেরিক! যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ড ( পশ্চিমী জোট )। 
রুশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের ফলে যে সমাজ ও গ্রভর্ণমেন্টের উদ্ভব 
হইয়াছে, তাহাই প্রাচ্য জোটের দেশগুলিতে বর্তমান। পশ্চিমী 
জোটের রাষ্ট্রগুলি এই সমস্ত মতবাদ ও শীসন-তন্ত্ের বিরোধী ; 
তাহারা বলে যে, ইহার প্রবর্তনে মানবের স্বাধীনতা বিনষ্ট হইবে। 
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গাম্মিতিত ভাত পরিষদ (ইউ. এন. ৪.) এই ক্রমবর্ধমান 
কলহের মধ্যেও বিশ্বের বিভিন্ন জাতি শীন্তিরক্ষীর জন্য যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিতেছে । যে সংঘের মাধ্যমে এই বিশ্বব্যাগী শান্তিরক্ষার 
প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহার নাম সন্ধালত জাতি পর্ষদ বা 
ইউনাইটেড নেশ্তন.স. অর্গবন্ঠইজেঞ্সন ( সংক্ষেপে ইউ. এন. ও. )। 
পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক বিশিষ্ট দেশই এই পরিষদের সভ্য । স্বাধীন 
ভারতও এই পরিষদের সভ্য হিসাবে আত্তর্ভাতিক শাত্তিবক্ষায় 


সম্মিলিত জাতি পরিষদের অধিবেশন 


সব্রয় অংশ গহণ করিয়াছে । এই পরিষদকে জাতি-সংঘ বালীগঅব 
নেশ্ন্স-এর উত্তরাধিকারী বলা যাইতে পারে। বিশ্বযুদ্ধের অন 
প্রাক্কালে বিজয়ী শক্তিবর্গ মানুষের কতকগুলি মৌলিক অধিকার 
একটি সনদে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। উহাকে ভিত্তি করিয়াই 
সম্মিলিত জাতি পরিষদের উদ্ভব হইয়াছে। সম্মিলিত জাতি পরিষদের 
কার্যকরী ক্ষমতা প্রাক্তন জাতিসংঘের ক্ষমতা হইতে ব্যাপকতর। 
সুতরাং ইহা অনেক আন্তর্জাতিক বিবাদের সমাধানে সাহায্য করিতে 
পারিয়াছে এবং অনেক অবিচারের প্রতিরোধ করিতেও সচেষ্ট হইতে 


বিশ্বযুদ্ধ, জাতি-সংঘ এবং সম্মিলিত জাতি পরিষদ ১৬১ 


পারিয়াছে। সম্মিলিত জাতি পরিষদের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 
বিভাগে ( United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organisation; সংক্ষেপে UNESCO) এবং 
বিশ্বস্বাস্থ্য বিভাগ ( World Health Organisation, সংক্ষেপে 
৬7০) জাতিতে জাতিতে সহযোগিত। ও মিলনের পথ প্রশস্ত 
করিয়াছে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিশ্বের কল্যাণপাধনই ইহাদের উদ্দেশ্য । 


অনুশীলনী 
১। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটনে জার্দাণীর কতখানি দায়িত্ব তাহা 
বর্ণনা কর। 
২। কোন্‌ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল এবং 
এই যুদ্ধে কোন্‌ কোন রাষ্ট্র যোগ দিয়াছিল ? 
৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। এই যুদ্ধ কিরে অবসান 
হুইল এবং ভাই বৈঠকে কি কি স্থির হইয়াছিল ? 
৪। জাতি-সংঘ কাহার প্রস্তাব অঙ্যায়ী গঠিত হইয়াছিল? ইহার সম্বন্ধে 
যাহা জান লিখ । 
৫। মুপোলিনী ও হিটলারের অডা 
৬। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কে আরগ ক 
নাতিদীর্ঘ বিবরণ দাও। 
৭। প্রাচ্য ও পশ্চিমী জোট কাহাকে বলে? . 
৮। সম্মিলিত জাতি পরিষদ সদ্বদ্ধে যাহা জান বর্ণনা কর। এই 
বজাতি-সংঘের সহিত ইহার পার্থক্য কোথায় তাহা লিখ। 


——— 


দয় সম্বন্ধে যাহা জান লিখ । 
রিঙ্গাছিল ? এই যুদ্ধ সদ্ধে একটি 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


ভাব্রতবর্ষ ৪ বিভিন্ন উপনিবেশের কারধীনতা আভ 
এবং ভীনদেশে বিপ্লব 


সুনা-__ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে পৃথিবীর রাজনৈতিক 
জীবনে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিল। ভারতবর্ষ এবং বিভিন্ন 
বৈদেশিক উপনিবেশের স্বাধীনতালাভ এবং চীনদেশের বিপ্লব 
ইহারই এক স্মরণীয় অধ্যায়। এই ইতিহাস বুঝিতে হইলে বিংশ 
শতাব্দীর গোড়ার দিকের কথা৷ আলোচনা! করা দরকার। তখন 
সাআজ্যমদগ্বাঁ ইউরোপীয় জী তিসমূহ এশিয়া এবং আফ্রিকার বিস্তীর্ণ 
অঞ্চলে আধিপত্য করিতেছিল। স্থানীয় লোকের আশা-আকাজ্জা 
ও সৌভাগ্যের সমাধির উপর রচিত হইয়াছিল সাআজ্যবাদের' 
জয়ন্তস্ত। এই ছুই মহাদেশের কোন কোন স্থান পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ 
অধিকার করিয়াছিল সৈগ্যবাহিনীর সাহায্যে ; আবার কোন স্থান 
আন্তর্জাতিক চক্রান্তের ফলে তাহাদের করতলগত হইয়াছিল। ফলে 
সমস্ত উপনিবেশের কুটার-শিল্প ধ্বংস হইল, আতিক বিপর্যয় শুরু হইল» 
শাসন ও শোষণের তীত্রতায় উপনিবেশবাসীদের জীবন হইয়! উঠিল 
দুঃসহ । মনে হইল, এই ছুই মহাদেশের প্রাণ-প্রবাহ যেন মন্থর হইয়া 
আসিয়াছে। কালক্রমে বিজিত এবং অত্যাচারিত জাতিসমুহ নিজেদের 
অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া বিদেশী শাসনের অবসান খাইবার 
জন্য বদ্ধপরিকর হইল। এই সমস্ত জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে, 
. ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম হইল সর্বাপেক্ষা অভিনব ও গুরুত্বপূর্ণ । - 


ভারতবর্ষ ও বিভিন্ন উপনিবেশের ন্বাধীনতা লাভ এবং চীনদেশে বিপ্রব ১৬৩ 


ভিটিশ-শাদনের কুফল ৪ জাতীয় আন্দোলনের 
পূৰ্বাভাষ -ত্ৰিটশ-শাসনের ফলে ভারতীয় জীবনেরদুর্ধোগ ঘনাইয়া 
আসিয়াছিল। এতদিন পল্লীজীবন ছিল সরল ও অনাড়ম্বর। গ্রামের 
কারিগর ও কৃষকেরা পল্লী অঞ্চলের জীবনযান্তার অধিকাংশ 
প্রয়োজনই মিটাইতে পারিত। এই সহজ সুন্দর জীবনে ব্রিটিশের 
শিল্পসন্তার আনিয়া দিল নিদারুণ বিপর্যয়। ইহার ফলে গ্রামের 
কুটার-শিল্প ধ্বংসমুখে পতিত হইল। সমাজ-জীবনেও ইহার প্রতিক্রিয়া 
দেখা দিল। এই সামাজিক ও আধিক সঙ্কটের মধ্য দিয়া নৃতন একটি 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইল। এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় পাশ্চাত্ত্য 
শিক্ষা গ্রহণ করিয়া সমাজ-সংস্কারের কার্যে ব্রতী হইল। পরাধীন 
দেশে সমাজ বা জাতির উন্নতি সাধন করা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। 
রাজনৈতিক -ও অন্তাগ্য বাধানিষেধের বেড়াজাল ডিডাইয়া সন্মুখে 
অগ্রসর হওয়া খুব হর ব্যাপার । স্থতরাং তাহারা ক্রমে উপলব্ধি 
করিল যে, ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশ শীসনের অবসান ঘটাইতে ন! 
পারিলে এদেশের প্রকৃত উন্নতি অসম্ভব! 


কংগ্রেস প্রতির্তা _এই কার্ধের প্রথম পদক্ষেপে হইল ভারতীয় 
দিন শিক্ষিত 'ভারতবাসীর কোন 


জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা । এত 

উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল নাঁ। সুতরাং তাহারা 
তাহাদের আশী-আকাজা ব্যক্ত করিবার জন্য এবং প্রয়োজন হইলে 
গভর্ণমেন্টের সমালোচনা করিবার জন্য 
করেন। তখন ইহার পিছনে ছিল ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের আশীর্বাদ । 
ইংরেজ শাসক হিউম ছিলেন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা । সেই সময় 
যদি ইংরেজগণ বুঝিতেন এই কংগ্রেসেই ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশ 


শীদনের অবসান ঘটাইবে, তাহা হইলে তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল 


১৬৪ আধুনিক যুগের ইতিহাস 
লর্ড ডাফরিণ সম্ভবতঃ কংগ্রেদ-প্রতিষ্ঠার অনুকূলে মত পোষণ 
করিতেন না । এইরূপে ১৮৮৫ 
খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে জাতীয় 
কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হইল । 
ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের 
এই আদিপর্বে যাহার! দেশের 
আ শা-আ কা জকা কে ব্যক্ত 
করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে স্তার 
সুরেন্দ্রনাথ ব্যানাীঁ প্রধান। 
সুরেন্দ্রনাথ এবং অন্তযান্যঃ সম- 
সাময়িক নেতারা প্রথমে ছিলেন 


ভারতবর্ষ ও বিভিন্ন উপনিবেশের স্বাধীনতা লাভ এবং চীনদেশে বিপ্লব ১৬£ 


রাজভক্ত; কিন্তু যখন দেখিলেন বে, কংগ্রেসের কৌন দাবীতেই 
ব্ৰিটিশ গভৰ্ণমেণ্ট কর্ণপাত করিতেছেন না, তখন তাহারা প্রতিবাদ 
করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় ভারতের কোন কোন অঞ্চলে 
চরমপন্থী নেতাদের আবির্ভাব হইল। ইহাদের মধ্যে মহারাষ্ট্রের 
বালগঙ্গাধর তিলক এবং বাংলাদেশের শ্রীমরবিন্দ ঘোষের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পাঞ্জাবের স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমিকরাও 
ইংরেজ শাসনের বিলোপ ঘটাইতে চাহিল। 

বাংলার আগ্নিযুগ ১৯০৫ গ্ৰষ্টাব্দে বঙ্গদেশ বিভক্ত হইল। 
-শাসনকার্ধের সুবিধার অজুহাত দেখাইয়া উত্তর ওপূর্ববঙ্গ এবং আসাম 
লইয়া একটি নূতন প্রদেশ গঠিত হইল । বাঙালী জাতিকে বিচ্ছিন্ন 
করিবার এই চক্রান্তে বাঙালীর মন গভীরভাবে আলোড়িত হইয়া 
উঠিল। এই আন্দোলন ও গণবিক্ষোভ চরমপন্থীদিগের বাহুতে 
দিল শক্তি, বক্ষে দিল সাহস, মুখে দিল মাভৈঃ ধ্বনি ও বন্দে 
মাতরম্‌। আরন্ত হইল বাংলার অগ্নিযুগ । আকাশে বাতাসে 
সে কী উন্মাদনা ! স্বদেশী আন্দোলন, বিদেশীদ্রব্য বর্জন, শোভাযাত্রা, 
পিকেটিং প্রভৃতি যেন মোহাচ্ছন্ন বাঙালীর জীবনে আনিয়া দিল 
তড়িৎস্পন্দন। গভরমেন্টও তেমনি নির্মম অত্যাচার ও রক্তপাতে 
স্বাধীনতার বাণী স্তব করিয়া দিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু অত্যাচারীর 
কুটি অগ্নিযুগের বিপ্লিবীকে ভীত করিতে পারিল না। বিদেশী 
সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক রাজকর্মচারীদিগকে হত্যা করিয়া বিগ্রবীরা 
হাসিমুখে ফাসিতে গেলেন দ্বপান্তরে গেলেন । অনেক মভ্ঞা ত অখ্যাত 
বিপ্লবী লোকচক্ষুর অন্তরালে স্বাধীনতার বেদীমূলে প্রাণ বিসর্জন 
-দিলেন। এই বিপ্লবী শহীদগণের মধো বাংলার বীর বালক 
ক্ষুদিরাম বস্তুর নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে । মুক্তিমন্তরে 


১৬৬ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


দীক্ষিত কিশোর ক্ষুদিরাম নিজ প্রাণ তুচ্ছ করিয়া অত্যাচারী 
ইংরেজ-শাসককে হত্যার উদ্দেশ্যে মজঃফরপুরে চলন্ত গাড়ীতে বোম! 
নিক্ষেপ করেন? কিন্তু তাহা?" লক্ষ্Jভষ্ট হয়। প্রকৃত অপরাধী নিহত 
না হইয়া একজন নির্দোষ ইংরেজের প্রাণ যায়। তখন ক্ষুদিরাম ধৃত 
হইয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। ভারতের মুক্তি আন্দোলনে তিনিই 
প্রথম শহীদ। অবশেষে জনগণের দাবী মানিয়া লইয়া ব্রিটিশ, 
গভর্ণমেন্ট ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রহিত করিতে বাধ্য হইলেন) 

মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রে্স_ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় 
ভারতবাসী স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতীয় 
স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধা 
হিসাবে মহাত্মা গান্ধীর 
আবির্ভাব ভারতের জাতীয় 
জীবনের ইতিহাসে এক স্মরণীয় 
অধ্যায়। 


তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় 
ভারতীয় ও্পনিবেশিকদের 
অধিকার রক্ষার জন্য দীর্ঘকাল: 
সংগ্রাম করিয়াছিলেন । সেখান- 
কার গভর্ণমেন্ট ছিল শ্বেতকায় 
জাতির। সুতরাং বর্ণ-বৈষম্যের বিষাক্ত বাষ্প সেখানকার প্রবাসী 
ভারতীয়দের জীবন দুঃসহ করিয়া তুলিয়াছিল। জগতের একপ্রান্তে 
এই অত্যাচারিত ভারতীয়গণকে মানুষের মর্ধাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার 
জন্য গান্ধীজী এক অভিনব অন্তর প্রয়োগ করিলেন। ইহারই নাম 
সত্যাগ্রহ। সত্য ও ন্যায়ের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধ। রাখিয়! অহিংস 


মহাত্মা গান্ধী 


ভারতবর্ষ ও বিভিন্ন উপনিবেশের স্বাধীনতা লাভ এবং চীনদেশে বিপ্লব ১৬৭ 


এবং নিরুপদ্রব উপায়ে অন্যায়ের প্রতিরোধকরা ইসত্যা গ্রহেরমূলনীতি। 
গান্ধীজী ভারতবর্ষেও এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রবর্তন করিলেন ।: 
এতদিন ভারতের জাতীয় আন্দোলন রাজনীতির বাধা সড়কে অথবা 
বিপ্লবের রক্তপিচ্ছিল পথেই চলিয়াছিল এবং ইহা ভারতের শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। গান্ধীজী ইহাকে সর্বভারতীয় 
গণ-আন্দোলনে পরিণত করিলেন। অত্যাচারী শাসকের ভয়-ত্রকুটিকে 
উপেক্ষা করিয়া এই গণআন্দোলন কঠোর সত্য ওন্যায়ের পথে অগ্রসর 
হইল। জনসাধারণ নির্ভাক চিত্তে অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাইতে 
শিখিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কংগ্রেস১৯২০ এবং ১৯৩০ খষ্টাব্দে গান্ধী- 
জীর নেতৃত্বে দুইবার নিরুপদ্রব অহিংস আন্দোলন পরিচালনা করে। 
ভারতীয় মুসলমানগণ তুরস্কের প্রতি বিজয়ী. মিত্রপক্ষের ব্যবহারে 
কুদ্ধ হইয়া ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে এক বিরাট আন্দোলন গড়িয়া তোলে। 
ইহার নাম খিলীফৎ আন্দোলন । তুরস্কের স্থলতান ছিলেন মুসলমান- 
জগতের থলিফা বা ধর্মগুরু । তাহার অবমাননার বিরুদ্ধে পৃথিবীর 
সমস্ত মুগ্লিম অধিবাসী প্রতিবাদ জানাইল ৷ দেখিতে দেখিতে ভারতে 
খিলাফৎ আন্দোলন প্রবল হইয়া, উঠিল। গান্ধীজীর অসহযোগ 
আন্দোলন তাহারাও যোগ দিল। সুতরাং ১৯২০ ্ষ্টাব্দের 
আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমানের মিলনে অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ: 
করিয়াছিল। এই আন্দোলনের মূলনীতি ছিল অহিংস নিরপত্রব 
উপায়ে সংগ্রাম করিয়া গভর্ণমৈন্টকে অচল করা । দলে দলে লোক 
গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠান বর্জন করিতে লাগিল।' অনেকে গভর্ণমেন্টের 
আইন ভঙ্গ করিয়! জেলে গেল। সে সময়ে কী অপূর্ব উন্মাদনা যে 
ভারতীয় নরনারীকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল তাহা ভাষায় প্রকাশ 
করা অসম্ভব । দলে দলে লোক লবণ-আইন ভঙ্গ করিল ॥ 


১৬৮ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


অসংখ্য লোক গভর্ণমেন্টকে কর দেওয়া বন্ধ করিয়া দ্রিল। এই 
দেশব্যাপী আন্দোলন দমন করিবারজন্য গতর্ণমেটও নিঠুর অত্যাচার 
আরম্ভ করিল। এই নির্মম অত্যাচার ভারতীয় যুবশক্তিকে যেন 
কশাঘাত করিল। উত্তেজিত জনতা মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশ অমান্য 
করিয়া চৌরিচৌরার ন্যায় কোন কোন স্থলে হিংসার পথ গ্রহণ 
করিল। অহিংসার পুরোহিত গান্ধীজী আন্দোলন বিপথগামী 
হইতেছে দেখিয়া তীব্র মর্মবেদনায় উহা বন্ধ করিয়া দিলেন । ইহার 
পরে দীর্ঘ দশ বংসরকাল অতিক্রান্ত হইল। 

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী পুনরায় জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ 
করিলেন, কিন্তু ইংরেজ গভর্ণমেন্ট তাহা অমানুষিক বর্বরতার সহিত 
"দমন করিল। জাতীয়আন্দৌলন চলার সময়েও দেশের গুপ্ত-বিগ্লবীর 
'দলগুলি সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পন। একেবারে পরিত্যাগ করে নাই৷ 
পলাতক দেশপ্রেমিকেরা বিদেশ হইতে ইহাদিগকে বিপ্লবের বন্ধুর 
পথে চলিতে উৎসাহিত করিতেন। সুতরাং অহিংস জাতীয় 
আন্দোলনের পাশে পাশে বিপ্লবের ফন্তনদীও বহিয়া চলিল, 
চরমতম বিকাশ ঘটে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুঠনে। 

শাসন-সংক্কাত্র_এইদীর্ঘকালব্যাপীজাতীয়আন্দৌলনেরফাকে 
ফাকে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট জনসাধারণকে শান্ত করিবার জন্য নানারূপ 
শাসন-সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছিল। এইরূপে ১৯০৯,১৯১৯ এবং ১৯৩৫ 
বষ্টাব্দে কিস্তিতে কিস্তিতে শাসন-সংস্কার প্রবন্তিত হয়। এই সমস্ত 
সংস্কারের মূল উদ্দেগ্য ছিল ভারতবাসিগণকে শাসনব্যবন্থায় কিঞ্চিৎ 
অংশ দেওয়া ; কিন্ত এই ব্যবস্থা জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিকগণকে 
সন্থষ্ট করিতে পারে নাই। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট অসময়ে অকিঞ্চিৎকর 

ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়! দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করিতে পারিল না। 


যাহার 


ভারতবর্ষ ও বিভিন্ন উপনিবেশের স্বাধীনতা লাভ এবং চীনদেশে বিপ্লব ১৬৯- 


দিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতের জাথীনভা স+গ্রা্ত _ দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম শেষ পর্যায়ে. 
আসিয়া পৌছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে কংগ্রেস দেশরক্ষার দায়িত্বে 
অংশ গ্রহণ করিতে চাহিল, কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই প্রস্তাবে, 
অসম্মত হওয়ার জন্য পুনরায় দেশব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ হইল ৷ 
দেশের নেতারা হইলেন বন্দী, তবুও আন্দোলন চলিল। ১৯৪২ 
খ্রীষ্টাব্দের নেতৃহীন বিপুল গণজাগরণ ও গণআন্দোলন ভারতের 
ইতিহাসে এক অবিল্মণীয় 
ঘটনা । ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট 
গুলী ও বেয়োনেট দিয়! 
১৯৪২ শ্রীষ্টাবের স্বত-ন্ুর্ত 
আন্দোলনকে দমন 
করিলেন। 


এদিকে যাহার! সশঙ্ 
বিদ্রোহদার! দেশকে স্বাধীন 
করিয়া স্বপ্ন দেখিতেন 
তাহারাও নিশ্চেষ্ট ছিলেন 
না। সুভাষচন্দ্র বসু সহসা 
যাছুকরের মত স্বদেশ হইতে নেতাজী সুভাষ বন্ু 
অন্তহিত হইয়া ইউরোপে | 
উপস্থিত হইলেন । তারপরে সাবমেরিন যোগে সুদূর প্রাচ্যে আসিয়া 
তিনি ভারতীয় জাতীয় বাহিনী ( Indian Natior al Army বা 
সংক্ষেপে 1. IN. A ) গঠন করিলেন। জাতীয় বাহিনীর সৈন্যগণের 
মুখে ধ্বনি উঠিল, “দিল্লী চলো, চলো দিলী।” ভারতের অভ্যন্তরে 


১৭০ “আধুনিক যুগের ইতিহাস 


তীব্র অসন্তোষ ও আলোড়নএবংদক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানীদের দুর্বার 
গতি ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে চিন্তিত করিয়া তুলিল । 
অবশেষে ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভা স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ সকে ভারতীয় 
নেতাগণেরসহিতআলাপ-আলোচনাকরিবার জন্য প্রেরণ করিলেন; 
কিন্তু তাহার দৌত্য ব্যর্থ হইল ৷ ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান, 
হইল। যুদ্ধোত্তরভারতেব্রিটিশবিরোধীআন্দোলনের প্রবল বন্য! দেখাঁ 
দিল। ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সেনানায়কদের বিচাঁরকে কেন্দ্র 
করিয়া তাহার প্রকাশ হইলেও ইহার পরিণতি ঘটে বিরাট সম্ভাবনাময় 
নৌবিদ্রোহে। কংগ্রেস নেতাদের ব্যক্তিগত চেষ্টায় নৌবিদ্রোহ 
প্রশমিত হইল ; কিন্ত আর তাহাদের হস্তে ভারতের শাসনভার অর্পন 
না করিয়া ইংরেজ সরকারেরগত্যন্তর রহিলন1। তখন ইংলগ্ডের নৃতন 
মন্ত্রীসভা ভারতসচিব লর্ড পেথিক 
| লরেন্স এবং অপর দুইজন মন্ত্রীকে 
1 ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে 
41 আলোচনা করিবার জন্য এদেশে 
| পাঠাইলেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের 
সমন্ত। সম্বন্ধে অনেক আলাপ- 
আলোচনার পর ভারতীয়গণের 
: নিকট শাসনক্ষমত| হস্তান্তরিত 
]] করিবারচূড়াস্তুসিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। 
তখন মুসলমানগণের জনপ্রিয় 


প্রতিষ্ঠান ছিল মুসলিম লীগ। 
উহাদের নেতা মহন্মদ আলী জিন্স! ভারত বিভাগ দাবী করিয়া; 


বসিলেন। ক্ষমত। হস্তান্তরের পূর্বে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে 


মহম্মদ আলী জিন্না 
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১৭২ আধুনিক যুগের ইতিহাস 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা সুরু হইল ৷ বীভৎস রক্তপাতের ভিতরদিয়া, 
অবশেষে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া 
ভারত ইউনিয়ন ও পাকিস্তান নামক দুইটি পৃথক্‌ রাষ্ট্র গঠিত হইল ৷. 
ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র 
রচনা করিবার জন্য একটি 
সংবিধান পরিষদ (Consti- 
60610 Assembly) গঠিত 
হইল। এই পরিষদ একটি 
শাসনতন্্ররচনা করিল এবং 
সেইঅন্ুযায়ী১ ৯% খ্ৰীষ্টাব্দ 
ভারতবর্ষ ব্রিটিশ কমন- 
ওয়েলথের অন্তর্গত একটি: 
রিপারিকে পরিণত হইল। 
শাসনতন্ত্ররচনা করিবারজন্য 
যে গণপরিষদটি গঠিত 
হইয়াছিলউহাপরে ভারতীয় 
পালণমেন্টে রূপান্তরিত হয়। জওহরলাল নেহরু. 
ভরেতের প্রথম রাষ্ট্রপতি হইলেন ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং কংগ্রেসের 
অবিসম্বাদী নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু হইলেন প্রধান মন্তরী। 
ভাধীন ভারতের ক্লাতিত্ত_্বাধীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনায়কগণ' 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতবর্ষকে নৃতন করিয়া গড়িয়া 
তুলিবার সাধনায় ব্রতী হইয়াছেন। স্বদেশ হইতে পর্তুগীজ শাসনের 
শেষ চিহ্নটুকু অপসারণ করাও স্বাধীন ভারতের কৃতিত্বের পরিচায়ক; 


ts 


আজ ভারতবর্ষ হইতে পর্তুগীজ শাসনের কয়েক শতাব্দীর অত্যাচার 


ভারতবর্ষ ও বিভিন্ন উপনিবেশের স্বাধীনতা লাভ ও চীনদেশে বিপ্লব ১৭৩ 


নিঃশেষে যুছিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ আজ বহু শতাব্দীর জড়তা 
পরিহার করিয়া কৃষিপ্রধান দেশ হইতে এক অর্থনৈতিক ও শিল্প 
বিপ্লবের মধ্য দিয়া নৃতন আণবিক যুগে প্রবেশ করিতেছে। আজ 
এখানে উন্নত ধরনের কৃষি-প্রণালী প্রবর্তিত হইতেছে ; সেচ এবং 
জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা ইহারই সহায়ক হইয়াছে । ভাক্রা-নাঙ্গাল বাধ, 
দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা প্রভৃতি ইহারই অন্যতম জয়স্তস্ত। 
আজ দেশে বিশালায়তন জাহাঞ, দ্রুতগামী বিমান, রেলের বৈদ্যুতিক 
ইঞ্জিন প্রভৃতি প্রস্তত হইতেছে। রাঁচির নিকট ভারী মেসিন 
নির্মাণের কারখানা এবং রাউলকেলা,, দুর্গাপুর, ভিলাই, জামসেদপুর 
প্রভৃতি স্থলের ইস্পাত নির্মাণের কারখানাগুলি স্বাধীন ভারতের 
অগ্রগতির পরিচয় বহন করিতেছে । আণবিক রিয়্যাক্টার এবং 
রকেটযোগে গবেষণায় ভারতের স্থান এশিয়ার দেশগুলির 
পুরোভাগে। বস্তুতঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা এবং 
জেট ও আণবিক যুগের সহিত আজ সমান তালে পদক্ষেপ করাই 
ভারতবর্ষের -রাষ্ট্রনায়কগণের লক্ষ্য। শিক্ষার ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষ 
আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেনিরক্ষরতা দূর করার জগ্ঠদৃঢ় প্রতিজ্ঞ । 
সুতরাং দেখা যাইতেছে যে স্বাধীন ভারতবর্ষ আজ জীবনের 
সর্বক্ষেত্রে এক বিপুল প্রাণম্পন্দন আনিয়া দিয়াছে। 

ভারতবর্ষ বলিষ্ঠ নিরপেক্ষ নীতির ( n0n-alignment Policy) 
শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা | পূর্ব এবং পশ্চিমী রাষ্ট্রজোটের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া 
যে স্নায়ুযু্ধ চলিতেছে, ভারতবর্ষ চৈনিক আক্রমণ সত্বেও আজিও 
সেই গোষ্ঠীনিরপেক্ষ নীতি পরিত্যাগ করে নাই। ভারবর্ষের প্রাচীন 
এঁতিহা ছিল বিশ্ব-মৈত্রী, অশোক স্তম্ভ ইহার রাষ্্ীয় প্রতীক। সুতরাং 
এই “বিশ্ব-মৈত্রীর আদর্শের সহিত সঙ্গতি রাখিয়। ভারতবর্ষ উভয় 


১২ 


১৭৪ আধুনিক যুগের ইতিহাস 
রাষ্ট্রজোটের সঙ্গেই বন্ধুর বন্ধনে আবদ্ধ রহিয়াছে । এই নিয়পেক্ষনীতি 
পরিচালনার প্রথম পর্বে অনেকে ইহাকে উপহাস করিয়াছেন, কিন্ত 
আজ বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্রই ভারতবর্ষ এবং অন্যান্ত দেশের গোষ্ঠী- 
নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করিবার অধিকার স্বীকার করিয়া 
লইয়াছেন। ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে 
আমরা ইজিপ্ট, যুগোগ্রোভিয়া, সিংহল, ব্ৰহ্মদেশ, কান্বোডিয়।, 
ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতির নামোল্লেখ করিতে পারি। 

মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমুহের জাধিকার প্রতি্্তার চেষ্টা__ 
যখন ভারতবর্ষ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতেছিল তখন মধ্য- 
প্রাচ্যের অন্যান্য দেশও ইউরোপীয় প্রতৃত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিবার 
জন্য আন্দোলন করিতেছিল। ভারতীয় উপমহাদেশ হইতে আরম্ভ 
করিয়া ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইউরোগীয় শাসন ও 
শোষণের নাগপাশ হইতে যুক্তি পাইবার জন্য জনসাধারণ চঞ্চল 
হইয়া উঠিল। এই অঞ্চলকে ইউরোপীয় লেখকেরা সাধারণতঃ 
মধ্যপ্রাচ্য বলিয়া! থাকেন। পশ্চিম এশিয়া ও ততসন্নিহিত আরব 
দেশগুলিকে সাধারণতঃ এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়া থাকে। 
মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে স্বাধিকার প্রতাষ্ঠর এই আন্দোলন অনেক 
ক্ষেত্রেই ফলপ্রস্থ হইয়াছিল । 

পারস্ত দেশ স্বাধীন হইলেও এখানে বিদেশী কুটচক্রিগণের 
প্রভাব ছিল অসামান্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ এবং 
সোভিয়েট গভর্ণমে্ট পারস্তদেশ দাময়িকভাবে অধিকার করিয়! 
লইয়াছিল। পারস্তদেশের তৈলপম্পদ্‌ বিপুল, কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ 
কর্তৃত্ব ছিল স্বার্থান্ধ' ইউ£রাগীগণের হস্তে । স্থতরাং পারস্যের 
অর্থ নৈতিক জীবন অনেক সময় বিদেশীগণের চক্রান্তে বিপর্যস্ত হইয়া! 


ভারতবর্ষ ও বিভিন্ন উপনিবেশের স্বাধীনত! লাভ ও চীনদেশে বিপ্লব ১৭৫ 


উঠিত। রিজ। খানের নেতৃত্বে পারস্ত এই বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া 
অত্যকার স্বাধীনতা অর্জন করিল। ভীহার শাসনকালে পারস্য 
আধুনিক উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হইল । 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুরস্কের স্বাধীনতাও গ্রীস প্রভৃতি 
ইউরোগীয় শক্তির হস্তক্ষেপের ফলে বিপন্ন হুইয়া পড়ে। কামাল 
পাশার নেতৃত্বে তুরস্ক এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইল। কামাল 
পাশা ছিলেন যেরূপ কর্মবীর সেইরূপ সুনিপুণ যোদ্ধা। তিনি 
ইউরোপীয় আক্রমণ প্রতিহত করিয়া! অবশেষে অকর্মপ্য স্বলতানকে 
পদচ্যুত করিলেন। এইরপে তুরস্ক রিপার্রিকানের জন্ম হইল 
(১৯২৩ খ্ৰীঃ) । ইহার কিছুদিন পরে খলিফার পদও লোপ কর! 
হুইল। কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্ক একটি শক্তিশালী আধুনিক 
রাষ্ট্রে পরিণত হইল। তুরস্ক ধর্ান্ধতার নাগপাশ হইতে মুক্ত হইল, 
মহিলাদের অবরোধ প্রথা লুপ্ত হইল, এবং সমগ্র দেশে আধুনিক 
ইউরোগীয় প্রথায় শিক্ষ ও সভ্যতার প্রসার হইল। 
আরবজাভি-অধ্যুষিত এশিয়া! ও আফ্রিকার দেশগুলি একা তুকীঁ 
সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতেই এই 
সমস্ত দেশ স্বাধীনতা লাভের আশায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। 
ইহাদের মধ্যে কোন কোন দেশ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবিভিন্ন প্রকারে 
ইউরোগীয়ণাদনাধীনে আদিয়াছিপ। ইদানীংতাহারা স্বাধীন হইয়াছে। 
ইজিপ্ট বা মিশরের স্বাধীনতা-সংগ্রামও কিছুদিন পূর্বে শেষ হইয়াছে। 
ইহার ফলে ইজিপ্ট এখন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে । 
ইজিপ্ট কর্তৃক এই সার্বভৌম ক্ষমতার পরিচালনা কোন কোন 
বিদেশী রাষ্ট্র সদয় চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। ইজিপ্টের অত্যাচারী 
এবং বিলাসী রাজা ফাঁক্কককে বিতাড়িত করিয়া (১৯৫২ খ্রীঃ) যখন 
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সামরিক অভ্যুর্থান হইল, তখন মিশরীয় যেল্লাহিন বা কৃষকগণ 
মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বীচিয়াছিল, কিন্তু ব্রিটিশ এবং ফরাসী 
গভর্ণমেণ্ট সুয়েজ খালে তাহাদের কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য 
একযোগে ইজিপ্ট আক্রমণ করিয়া বসিলেন। ইজিপ্টের সেই দুদিনে 
পাকিস্তান আক্রমণকারীগণকে সমর্থন করিলেও জওহরলাল নেহরুর- 
নেতৃত্বে ভারতবর্ষ তীব্র ভাষায় এই নির্লজ্জ বর্বর আক্রমণকে নিন্দা 
করিয়াছে | আমেরিকা প্রমুখ বিশ্বের অধিকাংশ দেশের সমর্থন 
হারাইয়া অবশেষে ব্রিটেন এবং ফ্রান্স সুয়েজ খাল অঞ্চল হইতে 
চিরবিদায় লইলেন। ইজিপ্টের ছুর্দিনে ভারতবর্ষের এই নৈতিক 
সমর্থন উভয়ের মধ্যে যে সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থষ্টি করিয়াছে তাহ 
কোনদিন ছিন্ন হইবার নহে। 
ভারতবর্ষ আফ্রিকার প্রাক্তন এবং বর্তমান বৈদেশিক উপনিবেশ-- 
গুলির স্বাধীনতা সংগ্রামেও তাহার নৈতিক সমর্থন জানাইয়াছে। 
বেলজিয়াম কঙ্গোর স্বাধীনতা এবং এক্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ভারতবর্ষ 
জাতিগুপ্রের অনুরোধক্রমে সেখানে তাহার সৈন্যবাহিনী প্রেরণ 
করিয়াছে । যে সমস্ত বিদেশী উপনিবেশে এখনো স্বায়ত্ত শাসন 
প্রতিষ্ঠিত হয় নাই তাহার জন্য ভারতবর্ষ জাতিপুঞ্জের দরবারে, 
সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছে। . বস্তুতঃ পরাধীনতার যে অভিশাপ হইতে, 
ভারতবর্ষ ভূগিয়াছে তাহা যাহাতে বিশ্ব হইতে বিদুরিত হয় তাহাই, 
স্বাধীন ভারতের কাম্য । 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তাধীনত৷-সংগ্রায়- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
সময় যখন জাপানীরা দক্িণ-পুর্ব এশিয়া আক্রমণ করিয়াছিল তখন 
তাহার! স্থানীয় জনগণের হস্তে দিয়াছিল যুদ্ধের অস্ত্র । এইবার 
দ্রেশপ্রেমিকের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এই অস্ত্র ব্যবহার করিলেন! 
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জাপানীদের দেওয়া! অন্তর হাতে না পাইলে ইন্বোনেশিয়া ও ইন্দো- 
ভীনের স্বাধীনত।-সংগ্রামের রণ কিরণ হইত তাহ! সঠিক অনুমান 
করা কষ্টসাধ্য। প্রচণ্ড বাধা সত্বেও: ওলন্দীজগণ লিঙ্গজাতি এবং 
অগ্তান্ত চুক্তির মাধ্যমে তাহাদের ক্ষমতা ইন্দোনেশিয়াতে রক্ষা করিতে 
চেষ্টা! করিয়াছিলেন, কিন্তু হার! তাহাতে সফলকাম হন নাই। 
পার্বত্য এবং অশহরাঞ্চলের ইন্দোনেশীয় গেরিলা! সৈন্যবাহিনী, 
ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা -সক্রান্ত নয়াদিলীর এশিয়ান কনফারেন্স 
এবং জাতিপুঞ্জের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অবশেষে ইন্দোনেশিয়ার 
স্বাধীনতা সৰ্বজনস্বীকৃত হইল। এইরূপ দীর্ঘকাল সংগ্রামের পর 
ইন্দোনেশিয়া বা “দ্বীপময় ভারত' হইতে ওলন্দাজ আধিপত্যের - 
অবদান হইল। এখানে ইন্দোনেশির! যুক্তরাষ্ট্র নামে একটি নূতন 
রাষ্ট্রের উদ্ভব হইরাছে। ইন্দোনেশিয়ায় একদা ভারতীয় সভ্যতা ও 
সংস্কৃতি প্রসার লাভ করিয়াছিল। দীর্ঘকাল বিদেশী শাসনের পর 
অদ্যো মুক্ত ভারত ও ইন্দোনেশিয়| নূতন করিয়া প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ 
হুইল। সুতরাং ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভারতবর্ষের 
নৈতিক এবং সক্রিয় সাহায্য উপেক্ষণীয় নহে। 

ভারতবর্ষ যখন ব্রিটিশ কৃতিত্বের নাগপাশ হইতে মুক্তি লাভ 
করিল, প্রায় সেই সময়েই (১৯৪৯) সিংহল ও ব্রলদেশেও ব্ৰিটিশ 
শাসনের অবসান হইল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর এই দুই 
দেশকে পরাধীন রাখার পক্ষে আর কোন যুক্তি ছিল না । বিশেষতঃ 
ব্রন্মেজেনারেল মাউ্গদানের নেতৃত্বে যখন ফ্যাসিন্টবিরোৌধী জনগণের 
স্বাধীনতা-সংঘ ( Aoti-Fascist People’s Freedom League ) 
যুদ্ধের পর জাপানী আস্তে সজ্জিত হইয়। ব্রিটিশের পুনঃপ্রবেশে বাধা 
ব্দিল তখন উপায়ান্তর ন! দেখিয়! ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ব্রদ্ধদেশের 
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স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করিয়া লইলেন। ইন্দোনেশিয়ার মত 
সিংহল এবং ব্রন্মদেশেও প্রাচীনকালে ভারতীয় সভ্যতা বিস্তারলাভ 
করিয়াছিল। সুতরাং ব্রিটিশ শাসনের অবসানে এই সমস্ত স্বাধীন 
দেশের সহিত ভারতের অন্তরের যোগ পুনঃসংস্থাপিত হইল। 
বুদ্ধদেবের পূত জন্মভূমি ভারতের সহিত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সিংহল: 
এবং ব্ৰহ্মদেশ আজ তাই নিবিড় আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ রহিয়াছে । 


এদিকে ফরাদী ইন্দোচীন এবং ভ্রিটিশ মাঁলয়েও জাতীয় 
আন্দোলন প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছিল। ফরাসী ইন্দোচীনে 
কমিউনিস্ট নেতা হো-চি-মিনের নেতৃত্বে দেশবাসী স্বাধীনতার 
সংকল্প ঘোষণা করে। যখন ফরাসী শাসকবর্গ দক্ষিণাঞ্চলে সমাট, 
বাওস্দাইয়ের নেতৃত্বে এক তাবেদার-াষ্ট্র গঠন করিয়া রক্তের বন্যায় 
এই স্বাধীনতার দাবী স্তব্ধ করিয়া দিতে চাহে; তখন উভয় পক্ষে- 
সংঘর্ষ ঘটে। দীর্ঘকাল রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ভারতের মধ্যস্থতায়: 
উভয় পক্ষে মীমাংসা হইয়াছে। ইহার ফলে উত্তরাঞ্চলে হো-চি- 
মিনের নেতৃত্বে একটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে; দক্ষিণাঞ্চলে 
হইয়াছে আমেরিকার সমর্থনপুষ্ট জো! দিন দিয়েমের নেতৃত্বে এক, 
নৃতন গভর্ণমেন্টের প্রতিষ্ঠা । কিছুকাল পূর্বে (১৯৬৩) এক সামরিক 
অত্যুথানে দিয়েম-সরকার উৎসাদিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ ইন্দো- 
চীনর স্বাধীনতা-সংগ্রামে শুধু নৈতিক সমর্থন জানাইয়াই ক্ষাত হয়: 
নাই, উহার শান্তিস্থাপনের ব্যাপারেও.ভারতবর্ষ গৌরবজনক ভূমিকা 
গ্রহণ করিয়াছে । ভারতবর্ষ লাওসের যুদ্ধবিরতি কমিশনের, 
সভাপতি হইয়া! সেখানে শাস্তিস্থাপনে সহায়তা করিয়াছে এবং 
গোষ্ঠীনিরপেক্ষ বৌদ্ধদেশ কাচ্োডিয়া রাষ্ট্রের অভ্যু্থানকে স্বাগত, 
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মালয়েও অনেক কমিউনিস্ট নেতৃত্বের পতাকাতলে সমবেত হইয়া 
বিদেশী শাসকবর্গের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল সশস্ত্র সংগ্রাম করিয়াছিলেন। 
কমিউনিস্টদের উদ্দেশ্য ছিল মালয়ে ব্রিটিশ ক্ষমতার উচ্ছেদ করিয়া 
এ স্থলে একটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্র গঠন করা । মালয় উপদ্বীপে মালয়ী 
এবং চীনাগণ সংখ্যায় প্রায় সমতুল্য হওয়ায় (শতকরা ৪৪% ) 
এস্থনে কমিউনিস্ট চীনের রাজনৈতিক ছুরভিসদ্ধির আশঙ্কা সর্বদাই 
বিদ্যমান ছিল। সুতরাং ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট কমিউনিস্টগণের আক্রমণ 
প্রতিহত করিয়া ক্ষমতা হস্তান্তর করিবার প্রয়াসী হইলেন; ইহাতে 
একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হইল। আজ মালয় 
উপদ্বীপ, উত্তর বোর্ধিওর কিয়দংশ এবং অন্যান্য অঞ্চল লইয়া নবীন 
মালয়েশিয় রাষ্ট্র সংগঠিত হইয়াছে। মালয়ে প্রাচীনকালে ভার চীয় 
সভ্যতার অভিষেক হইয়াছিল; নবীন রাষ্ট্রগঠনে ভারতীয়গণের 
অবদানও সামান্য নহে। 
কমিউাবিষ্ট চীনের অভ্যুদগ্ন_দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে 
কমিউনিস্ট চীনের অভ্যুদয় এক যুগান্তকারী ঘটনা । দ্বিতীয় মহা- 
যুদ্ধের সময় যখন জাপানী সাগ্রাজ্যবাদীর দল চীনদেশকে ধ্বংসস্তূপে 
পরিণত করিতেছিল, তখন চীনের কমিউনিস্টদল কুয়োমিন্টাং-এর 
সহিত সহযোগিতা করিয়া জাপানীদের বিরুদ্ধে বিপুল বিক্রমে সংগ্রাম 
করে। এই সামরিক সহযোগিতার ফলে জাপানী সৈশ্তবাহিনীর 
অগ্রগতি মন্থর হইয়া আসে । অবশেষে জাপানের পরাজয়ের পর 
কমিউনিস্টগণ কুয়োমিন্টাং গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে জীবনমরণ ছন্দে 
অবতীর্ণ হইল। চীনের অধিকাংশ লোকই ছিল কৃষিজীবী, কিন্ত 
কৃষকদের প্রতি গভর্ণমেন্টের অত্যাচার ও তাহাদের ছুংখছ্র্শশার প্রতি 
ওদাসীনা কুয়োসিণ্টাং গভর্ণমেন্টের পতন আমন করিয়া আনিল। 


১৮০ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


চীনের রাজনৈতিক পটভূমিকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে 
সংঘর্ষ অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে, কিন্তু বর্তমান যুদ্ধে কমিউনস্টগণ 
অভ্যাচারিত ও শোষিত জনগণের সমর্থন লাভ করিয়া অসীম 
বলশালী হইয়া উঠিল। তাহার! মাও-৫দ-ভুঙএর নেতৃত্বে বিপ্লবী 
সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া দিল। | 

অত্যাচারিত কৃষক ও দরিদ্র সম্প্রদায়ের সমর্থন হারাইয়। কুয়ো- 
মিন্টাং দলের নেতা চিয়াং কাইশেক কমিউনিস্ট বাহিনীর নিকট - 
ক্রমাগত পরাজিত হইতে লাগিলেন। অবশেষে ১৯৪৯ খ্ৰীষ্টাব্দের 
শেষের দিকে তিনি সটম্ে চীনভূখণ্ড হইতে বিতাড়িত হইলেন। 
এতদিন চিয়াং কাইশেক সমগ্র চীনের উপর আধিপত্য করিবার যে 
স্বপ্ন দেখিতেছিল তাহা! অবশেষে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল। তিনি 
চীন হইতে বিতাড়িত হইয়া ফরমোজা দ্বীপে আশ্রয় লইতে বাধ্য 
হইলেন। তিলি আশা করিতেছেন যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 
গভর্মৈন্টের সাহায্যপুষ্ট হইয়া তিনি একদিন মূল চীনভূখণ্ 
পুনরাক্রমণ করিতে পারিবেন। এদিকে মাও-সে-তুঙের নেতৃত্বাধীনে 
জনসাধারণের রিপার্লিক গঠিত হইয়াছে। এই নবীন চীনের আদর্শ 
এবং সোভিয়েট রুশিয়ার আদর্শ সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন নহে। 

রুশিয়। সহ-অবস্থান নীতিতে বিশ্বাসী, কিন্তু নবীন চীনের রাষ্ট্র- 
নায়কগণ মুখে পঞ্চশীল নীতির প্রশস্তি গাহিলেও তাহারা কার্ষতঃ 
সমগ্র বিশ্বকে যেন অভাবনীয় ও অবিশ্বাস্তরপে হিং এক মহাযুদ্ধের 
দিকে ঠেলিয়া দিতেছেন। ইহাদের বন্ত-বেষ্টনীতে আজ তিব্বতের 
স্বাধীনতা লোপ পাইয়াছে ; চীন ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের উত্তর 
সীমান্ত আক্রমণ করিয়া ভারতবর্ষের সহিতও প্রায় ২০০০ বৎসরের 
বন বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপর তাহার রক্তাক্ত 


ভারতবর্ষ ও বিভিন্ন উপনিবেশের স্বাধীনত!| লাভ এবং চীনদেশে বিপ্লব ১৮১ 


থাবা উদ্ধত। পাকিস্তান আজ এই আক্রমণশীল এবং উদ্ধত চীনের 
সহিহ করিয়া ভারতের সহিত শক্রতা সাধন করিতেছে। 
পদহাব্র--আমরা এইবার বিখ্যাত ব্রিটিশ 
টয়েনবির ভাষায় বিশ্বইতিহাঁসে ভারতের অবদানের 1৮7 
তিনি তাহার One World and India নামক গ্রন্থে (৪২ পৃঃ) 
বলিয়াছেন (এখানে অনুবাদ প্রদত্ত হইল) £ “বিশ্বেরবর্তমান উন্নততর 
ধর্মগুলির মধ্যে অর্ধেকাংশই ভারতবর্ষে উদ্ভৃত। পৃথিবীর জনসংখ্যার 
অর্ধেকাংশই হিন্দু অথবা বৌদ্ধ। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষ 
পৃথিবীর ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে ' 
আমরা এই প্রসঙ্গে প্রথম দরিয়াসের রাজত্বকাল হইতে পারত 
সাম্রাজ্যের অর্থ নৈতিক ইতিহাসের কথা স্মরণ করিতে পারি ; শরীষ্টপুর্ব 
দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে যখন ইজিপ্ট এবং সিন্ধু অঞ্চলের সহিত 
সামুদ্রিক যোগাযোগের পরিচয় পাই, তখনকার সেই পটভূমিকায় 
আমরা গ্রীক-রোমান ভূখণ্ডের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিতে 
পারি। ভিনিসের উত্থানের পর মধ্যযুগীয় খীষ্টান রাষ্ট্রগুলির কথা এবং 
ভাক্কো-দা-গাম কালিকটে পদার্পণ করার পর হুইতে পাশ্চাত্য 
জগতের কথা স্মরণ করিলেই এই সমস্ত এঁতিহাসিক ঘটনাবলীর 
মূল্যায়ণ সুম্পষ্টরূপে আমাদের নিকট বোধগম্য হইবে ।' 


অনুমীলনী 


১। উপনিবেশিক শাসনের কুফল বর্ণনা কর। 


১৯১১ খীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 


২ 
লিখ। রঃ 
৩। সত্যাগ্রহ কাহাকে বলে? ই 


হইয়াছিল? 


হা কোথায় কোথায় প্রয়োগ করা 


১৮২ আধুনিক যুগের ইতিহাস 

৪1 খিলাফৎ আন্দোলন সম্বন্ধে যাহা লিখ । 

৫। ১৯২০ এবং ১৯৩০ শ্ীষ্টাব্ধের অসহযোগ আন্দোলন বর্ণনা কর। এই 
আন্দোলনকে সমন করিবার জন্ ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট কি করিয়াছিলেন? 

৬। স্বাধীনতার প্রাক্কাল পর্যন্ত ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতবর্ষে শাসন-সংস্কার 
প্রবর্তন করিবার জন্য কি কি চেষ্টা করিয়াছিলেন? 

৭1. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রাম বর্ণনা কর। 

৮। মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলির শ্বাধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বর্ণনা কর। 

৯। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রাম বর্ণনা কর । 

১*। কমিউনিস্ট চীনের অভ্যুদয়-কাহিনী বর্ণনা কর। 


আধুনিক যুগ-রেখা 


ঘটনাপঞ্জী 
কনস্টাটিনোপলের পতন । 
জন গুটেনবার্গ কর্তৃক মুদ্রাযন্ের আবিষ্কার । 
কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা-আবিফার ৷ 


ভাস্কো-ডা-গামা কর্তৃক ইউরোপ হইতে ভারতে আদা র" 


জলপথ আবিষ্কার । 


পোপের ক্ষমাপত্র বিক্রয়ের বিরুদ্ধে মার্টিনলুথারের প্রতিবাদ । 


ম্যাগেলানের পৃথিবী পরিভ্রমণ শেষ। 


{ পাঁনিপথের প্রথম যুদ্ধ, ভারতে মুঘল প্ৰভুত্ব প্রতিষ্ঠার 


সুত্রপাত। 


(ক) অষ্টম হেনরীর নেতৃত্বে ইংলণ্ডে ধর্মসংস্কীর আন্দোলন |” 


(খ) দিল্লীতে বাদশাহ, হুমায়ুন! 

শেরশাহের দিল্লীর সিংহীসনারোহণ। 

জন কেলভিনের ধর্মসংস্কীর আন্দোলন । 

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ, আকবরের সিংহাসন লাভ। 

নাট্যকার শেক্সপীয়রের জন্ম৷ 

ক্যাপ্টেন হুকিন্দের দক্ষিণ আমেরিকায় গমন । 

ব্রিটিশ ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা । 

প্রথম জেমসের ইংলণ্ডের সিংহাহসনীরোহণ। 

জাহাঙ্গীরের দরবারে স্যার টমাস. রো-র আগমন । 

পার্লামেন্টের সঙ্গে প্রথম জেমসের কলহ । 

প্রথম চার্লন্‌ ইংলণ্ডের রাঁজা হইলেন। 

(ক) ইংলগ্ডের পার্লামেণ্টের অধিকারের আবেদন । 
1 (খা মুঘল বাদশাহ শাহজাহান । 

ইংরেজ বণিক্গণের ক্যাপ্টনে আগমন । 


১৭৬৩ 


১৭৬৯ 


(২) 


ঘটনাপঞ্জী 
ইংলণ্ডে গৃহযুদ্ধ । 
চীনে মাঞ্চুরাজবংশের প্রতিষ্ঠা । 
ক্রমওয়েল কর্তৃক ইংলণ্ডের সাধারণ তন্ত্র-প্রতিষ্ঠা। 
ভারতে মুঘল বাদশাহ, ওুরদ্জেব। 
দ্বিতীয় চার্লদ্‌ ইংলণ্ডের রাঞ্জা হুইলেন ঃ সাধারণভন্ত্রের 
অবসান হইল । 
ছত্ৰপতি শিবাজী। : 
ইংলণ্ডরাজ দ্বিতীয় জেমূস্‌। 
ইংলণ্ডে ‘গৌরবময় বিপ্লব” । ৰ 
কলিকাতা মহানগরীর প্রতিষ্ঠা। 
আমেরিকায় দাল-ব্যবণায় বৃদ্ধি 
জন কে কতৃক দ্রুতগামী মাকু আবিকার 1 
নাদির শাহের ভারত আক্রমণ। 
আলিবদী কতৃক বাংলা-বিহার-উড়িগ্তার স্বাধীন নবাবী 
প্রতিষ্ঠা । 


ডুপ্নে ভারতে ফরাণী গভর্ণর হইয়া আসিলেন। 
{ ভাতের প্রাধান্ত স্থাপনের জন্য ই্গ-ফরাসী প্রতিদবন্থিতা 


1 সশস্ত্র সংঘর্ষে পরিণত হুইল । 


ক্লাইভের নেতৃত্বে আর্কটে ইংরেজ-প্রতুত্ব প্রতিষ্ঠা । 
পলাশীর যুদ্ধ £ ইংরেজ কর্তৃক বন্-বিজয়। 


(খে) ইংরেজ-প্রাধান্ত সথপ্রতি্িত হইতে চলিল। ' 


(গ) কানাডায় ব্রিটিশ-প্রত্ুত্ব স্থাপন । 
বক্সারের যুদ্ধ £ মীর কাশেমের পরাজয় । 


(ক) ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ। 
(খ) স্ট্যাম্প-জ্যাক্ট প্রবর্তন । 
জেম্স্‌ ওয়াটের স্টাম ইঞ্জিন আবিফার । 


| (ক) ভারতে ফরাসী প্রতুত্ব স্থাপনের আশা তিরোহিত হইল। 


ক 


সময় 
খ্রীঃ অঃ ১৭৭৪ 


১৭৭৫ 
১৭৭৬ 
১৭৮৩ 
১৭৮৫ 
১৭৮৯ 


১৭৯৯ { 


১৮১৫ 
১৮১৮ 
১৮৪০ 
১৮৫৩ 
১৮৫৭ 
১৮৬৩ 


১৮৭১ { 


১৮৮২ 
১৮৪৪-৯৫ 
১৮৪৯৪-১৪০০ 
১৯০০ 
১৯০৪-০৫ 
১৯০৫ 
১৯০৩ 


১৯১১ 


(৩) ? 


ঘটনাপঞ্জী 
যোড়শ লুইর ফ্রান্সের দিংহাসন লাভ৷ 
আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম । 
আমেরিকার ওপনিবেশিকগণ কর্তৃক স্বাধীণতা ঘোষণা ৷ 
আমেরিকায় তেরটি স্বাধীন রাষ্ট্রের স্যাটি। 
কার্টরাইটের “কলের তাত” আবিষ্কার । 
ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ । 
(ক নেপোলিয়ান বোনাপার্টির অভ্যুখান ৷ 
(খ) টিপু স্থলতানের মৃত্যু ও মহীশূরের পতন । 
নেপোলিয়নের পতন। 
মারাঠা-শক্তির পতন । 
প্রথম আফিম যুদ্ধ । 
কমোডোর পেরির জাপানে আগমন। 
দিপাহী-বিদ্রোছ বা ভারতের প্রথম দ্বাধীনত।-সংগ্রাম 1. 
আমেরিকায় দাস-ব্যবসায় লোপ। | 
(ক) ইটালীতে রাজনৈতিক এক্যপ্রতিষ্ঠা। 
(খ) জার্মানীতে রাজনৈতিক এক্যপ্রতিষ্ঠা। 
মিশরে ব্রিটিশ প্রভুত্ব স্থাপন । 
চীন-জাপান যুদ্ধ । 
স্থদানে ব্রিটিশ-প্রতৃত্ব স্থাপন | 
বক্সার বিদ্রোহ । 
রুশ-জাপান যুদ্ধ। _ 


বন্দ-ভঙ্গ ও দেশী আন্দোলন । 
মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা। 
(ক) বঙ্গভঙ্গ রহিত। 


(খ) চীনে সাধারণতন্তর প্রতিষ্ঠা । 


(৪) 
সময় ঘটনাপঞ্জী 
শ্রী: অঃ ১৯১৪-১৮ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ । 
এরি 558 রুশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব | 
9:১১ ১৪১৪-২০ ভাসাঁই-র সন্ধি। 
টা ৮5১৯ জালিয়ানওয়ালাবাগের হুত্যাকাণ্ড। 


(ক) খিলাফৎ আন্দোলন ৷ 
১০ (খ) মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন। 
(গ) জাতিসংঘের প্রথম অধিবেশন । 
১২৪ স্টালিনের নেতৃত্বে রুশিয়ার পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা । 
9:১১ ১৯৩০ লবণ সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য আন্দোলন । 
১১১১ ১৯৩৯ হিটলার কর্তৃক পোল্যাগুআক্রমণ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরভ। 
০৪২ এতিহাসিক “ভারত ছাড় আন্দোলন” বা আগস্ট বিপ্লব । 


1১৯8৫ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান। y 
»:১:১৯৪৫ সম্মিলিত জাতিপুঞ পরিষদের প্রতিষ্ঠা (ঢU. ম. 0.)। 


2১3১ ১৯৪৭ 
২0১৪ এবং ভারতের স্বাধীনতা লাভ ও পাকিস্তানের স্থ্টি। 
১৫ই আগস্ট 

খ্ৰীঃ অঃ ১৯৪৮ ব্ৰম্নের স্বাধীনতা লাভ। 


9১:১১১৪৪৯ চীনে কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠা । 


55১১ 2৪৫০ { ভারতের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা || 
(২৬শে জানুয়ারী 


